লীতু-ক্বিত্তান্৷ 


দ্বিতীত্ব-খণ্ড 


এীল্ল,ম্বীত্দ্রম্নাঞ্থ জাল্কুল্জ 





বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয় 
পে ২:৫1 ওযালিস্‌ রী, কলিকাতা । 
০ ২০ 


বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয় 
২১৯ নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্াট, কলিকাতা । 
প্রকাশক-_রায়সাহেব শ্রাজগদানন্দ রায়। 


পিপাসা পা ৮ ৮৮ শী শপ শি সী শশী শি ীশীশীশীশিটি টিটি শপ শী শীট পিপি পাশ স্ব 





041 118: 
[18 ্্ 
বাং ৪ 







টিক রি 
পির ১ নু 


সা 


প্রথম সংস্করণ--( ২২৯ ) আশ্বিন, ১৩৩৮। 


মূল্য-_-২।০ ও ৩২ টাকা। 





শান্তিনিকেতন প্রেদ। শান্তিনিকেতন, (বীরতূম)। 
রায় সাহেব শ্রজগদানন্দ রায় কর্তৃক মুদ্রিত। 


গীত-বিতাঁন ৩৬১ 


সে-যে পাশে এসে বসেছিলো 
তবুজাগিনি। 
কী ঘুম তোরে পেয়েছিলো 
হতভাগিনী। 
এসেছিলে। নীরব রাতে, 
বীণাখানি ছিল হাতে, 
স্বপনমাঝে বাঁজিয়ে গেল 
গভীর রাগিণী | 
জেগে দেখি দখিন হাওয়। 
পাগল করিয়। 
গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায় 
আধার ভরিয়া । 
কেন আমার রজনী যায় 
কাছে পেয়ে কাছে না পায়, 
কেন গো তা'র মালার পরশ 
বুকে লাগে নি॥ 





হেথা যে-গান গাইতে আসা আমার 
হয়নি সে-গান গাওয়া, 
আজো কেবলি স্থর সাধা, আমার 
কেবল গাইতে চাওয়া ॥ 
আমার লাগে নাই সে-স্থর, আমার 
বাধে নাই সে-কথা, 
শুধু প্রাণেরই মাঝখানে আছে 
গানের ব্যাকুলতা | 
আজো ফোটে নাই সে-ফুল, শুধু 
বহেছে এক হাওয়া ॥ 
5৬ 


৩৬২ গীত-বিত।ন 


আমি দেখি নাই তার মুখ, আমি 
শুনি নাই তা”র বাণী, 
কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার 
পায়ের ধ্বনিখানি। 
আমার দ্বারের সমুখ দিয়ে সে-জন 
করে আসা-যাওয়|। 
শুধু আসন পাতা হ'লো আমার 
সারাটি দিন ধ'রে, 
ঘরে - হয়নি প্রদীপ জালা, তা'রে 
ডাকৃবে। কেমন করে । 
আছি পাবার আশা নিয়ে, তারে 
হয়নি আমার পাওয়া ॥ 


হে মোর দেবত1, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ, 
কী অমৃত তুমি চাহে! করিবাঁরে পান । 
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি 
দেখিয়া লইতে সাধ যাঁয় তব কবি, 
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরর রহি 
শুনিয়া লইতে চাহে। আপনার গান । 
হে মোর দেবতা, ভরিয়। এ দেহ প্রাণ, 
কী অমৃত তুমি চাহে। করিবারে পান। 


আমার চিত্তে তোমার হষ্টিখানি 
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী। 


ধ্হ 
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তারি সাথে প্রভূ মিলিয়৷ ভোমার প্রীতি 
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি, 
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে 
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়। দান । 
হে মোর দেবত!, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ 
কী অমৃত তুমি চাহো করিবারে পান ॥ 


হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে 
জাগে। রে ধীরে 

এ ভারতের মহামানবের 
স/গর-তীরে । 

হেথায় দাড়ায়ে ছু-বাহু বাড়ায়ে 
নমি নর-দবতাঁরে, 

উদার ছন্দে পরমানন্দে 
বন্ধন করি তারে। 

ধ্যান-গম্ভীর এই-যে ভূধর, 

নদী-জপমালা-পৃত প্রান্তর, 

হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র 
ধরিতারে, 

এই ভারতের মহামানবের 
সাগর-তীরে ॥ 

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে 
কত মানুষের ধার। 

দুর্বার শোতে এলো কোথা! হ'তে 
সমুদ্রে হ'লে। হার]। 


৩৬৪ 


যী 


হেথাঁয় আধ্য, হেথা 'অনাধ্য 
হেথায় ত্রাঝিড়, চীন__ 

শক ছুন-দল পাঠান মোগল 
এক দেহে হ'লে! লীন । 

পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে ছার, 

সেথা হ'তে সবে আনে উপহার, 

দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে 
যাবে না ফিরে, 

এই ভারতের ম্হা-মানবের 
সাগর-তীরে ॥ 

এসো হে আধ্য, এসে। অনাধ্য, 
হিন্দু মুমলমান। 

এসে এসো আজ তুমি ইংরাজ, 
এসো এসো খৃষ্টান | 

এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি; মন 
ধবে হাত সবাকাব, 

এসে। হে পতিত, হোক অপনীত 
সব অপমান ভার। 

মার অভিষেকে এসো এসে বা 

ম্জলঘট হয়নি-যে ভরা।, 

সবার পবশে পবিত্র-করা 

তীর্থনীরে । 
আজি ভারতের মহা-মানবের 
সাগর-তীরে ॥ 


দিব 


নব 
এসে। 
এসে। 
মেখে 


এসো 


এসে 


মু 
এসে 
তোমার 
তুমি 


গীত-বিতান ৩৬৭ 


ভ্বদয়-দোলায় দোল।, 
এমে। হে, এনে। ভে, এসো হে, আমার 
বসন্ত এসো। 
শ্যামল শোভন রথে 
বকুল-বিছানে। পথে, 
বাজায়ে ব্যাকুল বেণু, 
পিয়াল ফলের রেণু । 
এসো হে, এসে হে, এসো হে, আমার 
বসন্ত এসে । 
ঘন পল্লবপুঞ্জে 
এসে। হে, এসো হে, এসে। হে। 
বন-মল্লিকাকুঞ্জে 
এসো হে, এসো হে, এসো হে। 
মধুর মির হেসে 
পাগল হাওয়ার দেশে, 
উতলা উত্তরীয় 
আকাশে উড়ায়ে দেহ) 
এসো! হে, এসো হে, এসে। হে, আমার 
বসন্ত এসো । 


যেখানে রূপের প্রভা নয়ন লোভ। 
সেখানে তোমার মতন ভোলা কে। ( ঠাকুরধাদ1) 
যেখানে রমিক সভা পরম শোভা 
সেখানে এমন রসের ঝোল কে। ( ঠাকুরদাদা ) 
(যেখানে গালাগলি কোলাকুলি 
তোমারি বেচাকেন1 সেই হাটে, 


আমর। 


আমর। 


(মাদব 


মোর। 
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পড়ে না পদ্ধুলি পথ ভুলি 


' যেখানে ঝগড়া করে ঝগড়াটে, 


যেখানে ভোলাভূলি খোলাখুলি 


সেখানে তোমার মতন খোলা কে-_ 
( ঠাখুরদাদা ) 


সবাই রাজ। আমাদের এই রাজার রাজজ্ে। 


নইলে মোদের রজার সনে মিল্বে| কী স্বত্বে। 
(আমর! সবাই রাজ] ) 
আমরা ষ্খুসি তাই করি 
তবু ঈ্্উার খুসিতেই চরি, 
নই বাঁধ! নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে, 
_ইন্ল মোদের রাজার সনে মিল্বো কীম্বতে। 
( আমরা সবাই রাজা ) 
রাঁজ। সবারে দেন মান 
সে-খান আপনি ফিরে পাঁন, 
খাটে। ক'রে বাখেনি কেউ কোনো অপতোো, . 
নইলে মোদেব বাঙ্গার সনে মিল্বে। কী ন্বতে। 
( আমর] সবাই রাজ1) 
আমরা চল্‌্বো আপন মতে 
শেষে  মিল্বে। তারি পথে, 
মর্বে। ন। কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে, 
নইলে মোদের রাজার লনে মিল্বো কী স্বত্ধে। 
( আমর সবাই রাঁজ। ) 


আমার 


আছে পে 
ওগে। 


আজ 


শুনি 


ও তোর 


ওরে 


তোরা 
আমার 
সেই 
সে-ষে 


তা'র 


৪8৭ 
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প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে 
তাই হেপ্নি তায় সকল খানে ॥ 
নয়ন-তারায় আলোক-ধার়ায়, তাই ন। হারায়, 
তাই দেখি তায় যেথায় সেথায় 
তাকাই আমি যে-দিক পানে ॥ 
আমি তা'র মুখের কথা 
শুনবো ব'লে গেলাম কোথা, 
শোন হ?লে। না, শোনা হলো না, 
ফিরে এপে নিজের দেশে 
এই-যে শুনি, 
তাহার বাণী আপন গানে ॥ 
কে তোর। খুজিন তারে 
কাঙাল-বেশে দ্বারে দ্বারে, 
দেখ! মেলে না মেলে না, 
আয়রে ধেয়ে দেখরে চেয়ে 
আমার বুকে-- 
দেখরে আমার দুই নয়ানে ॥ 


কা 


যে যা বলিস্‌ ভাই, 

সোনার হরিণ চাই। 

মনোহরণ চপল চরণ 
সোনার হরিণ চাই ॥ 

চ*মূকে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়, 
যায় না তা'রে বাধা, 

নাগাল পেলে পালায় ঠেলে 
লাগায় চোখে ধাদা। 


কী 


আমি 


তোর। 
যাহ 
আমার 
| আমার 
ওরে 


আমি 


ছটুবো পিছে মিছে মিছে 

পাই বা নাহি পাই, 
আপন মনে মাঠে বনে 

উধাও হয়ে ধাই ॥ 
পাবার জিনিষ হাটে কিনিস্‌ 

রাখিস্‌ ঘরে ভরে, 
যায় না পাওয়। তারি হাওয়া 

লাগলো কেন মোরে। 
যা ছিল তা দিলেম কোথ। 

যা নেই তারি ঝোকে, 
ফুরোয় পুঁজি, ভাবিল্‌ বুঝি 

মরি তাহার শোকে । 
আছি সুখে হাস্যমুখে 

দুঃখ আমার নাই । 
আপন মনে মাঠে বনে 

উধাও হয়ে ধাই ॥ 


আজি কমল-মুকুলদূল খুলিল, 


ছুলিল রে ছুলিল 


মানষ-সরসে রূস-পুলকে, 


পলকে পলকে ঢেউ তুলিল। 
গগন মগন হ'লে। গন্ধে, 
মমীরণ মৃচ্ছে” আনন্দে। 


যার 
তাদের 
যখন 
তখন, 


যখন 


তথন 
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গুন্‌ গুন্‌ গুঞন ছন্দে 
মধুকর থিরি* ঘিরি” বন্দে 
নিখিল ভূবন মন ভূলিল-_ 
মন ভূলিল রে 
মন ভূলিল। 


মে!দের কিছু নাই রে নাই, 
অ।মর! ঘরে বাইরে গাই 
ভাইরে নাইরে নাইরে না। 
যতই দিবস যায় রে যায় 
গাইবে সুখে হায় রে হায় 
তাইরে নাইরে নাইরে না। 
সোনার চোরা-বালির 'পরে 
পাক। ঘরের ভিত্তি গড়ে 
সামনে মোর গান গেয়ে ষাই 
তাইরে নাইরে নাইরে না। 
থেকে থেকে গাঠের পানে 
গাঠ-কাটার। দৃষ্টি হানে, 
শৃন্ত ঝুলি দেখায়ে গাই 
তাইরে নাইরে নাইরে না। 
দ্বায়ে আসে মরণ-বুড়ী, 
মুখে তাহার বাজাই তুড়ি, 
তান দিয়ে গান জুড়ি রে ভাই, 
ভাইরে নাইরে নাইরে লা । 
বসম্তরাজ এসেছে আজ 
বাইরে ভাহার উজ্জল সাজ, 


€রে 


গীত-বিতান 


অন্তরে তা'র বৈরাগী গায় 
তাইবে নাইরে নাইরে ন]। 


সেযষে উতৎসব-দিন ঢুকিয়ে দিয়ে 


দুই 


ঝরিয়ে দিয়ে শুকিয়ে দিয়ে 
রিক্ত হাতে তাল দিয়ে গায় 
তাইরে নাইরে নাইরে না। 


মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে-যে নাচে 
তাতা থৈথৈ তাত। থৈখৈ তাতা খৈথৈ ! 
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে 

তাত। থৈথৈ তাতা৷ থৈথৈ তাতা থৈথে । 
হাসিকারা হীরাপান্না দোলে ভালে, 
কাপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে, 
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে, 
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ । 
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ, 
দিরারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ, 
সে-তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে 

ত্াতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ ॥ 


০৮৮ 


বসন্তে কি শুধু কেবল ফোট! ফুলের মেল রে। 
দেখিস্নে কি শুকনো! পাতা ঝরাফুলের খেলা রে ॥ 


যে-ঢেউ উঠে তারি স্থরে 
বাজে কি গান সাগর জুড়ে? 
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যে-ঢেউ পড়ে তাহারে স্থর জাগ্ছে সারা বেলা রে। 
বসন্তে আজ দেখ রে তোর। ঝরাফুলের খেলা রে। 

আমার প্রভৃর পায়ের তলে 

শুধুই কি রে মাণিক জলে, 
চরণে তা"র লুটিয়ে কাদে লক্ষ মাটির ঢেল! রে। 

আমার গুরুর আসন কাছে 

স্থবোধ ছেলে ক-জন আছে, 
অবোধ জনে কোল দিয়েছেন তাই আমি তার চেল! রে। 
উতৎ্সবরাজ দেখেন চেয়ে ঝরাফুলের খেল। রে। 





বিরহ মধুর হ'লে! আজি 
. মধুরাতে। 
গভীর রাগিণী উঠে বাজি" 
বেদনাতে। 
ভরি" দিয় পৃণিমা নিশা 
অধীর অদর্শন-তৃষা 
কী করুণ মরীচিক1 আনে 
আখি-পান্তে ॥ 
সদূরের স্থগঞ্ধ ধার! 
বাযু-ভরে 
প্ধীণে আমার পথহারা 
ঘুরে মরে। 
কার বাণী কোন্‌ স্থরে তালে 
মন্মরে পল্পব-জালে, 
বাজে মম মঞ্জীররান্জি 
সাথে সাথে ॥ 





৩৭3 গীত-বিতান 


য| ছিল কালো! ধলো 
তোমার রঙে রডে রাঙা হলো । 
যেমন রাঙা-বরণ তোমার চরণ 
ভার সনে আর ভেদ না র'লো। 

রাঁডা হ'লো বসন ভূষণ, 
রাঙা হ'লো শয়ন স্বপন, 

মন হলে। কেমন দেখ রে, যেমন 
রাঙা কমল টলমল । 


আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেল। 

প্রিয় আমার, ওগো প্রিয়; 
বড়ো উত্তল! আজ পরাণ আমার 

খেলাতে হার মানবে কি ও? 
কেবল তুমিই কি গে। এম্নি ভাবে 

রারিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে? 
তুমি সাধ ক'রে নাথ, ধরা দিয়ে 

আমারো রং বক্ষে নিয়ো 
এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু 


রাঙাবে এ উত্তরীয় । 


আমার সকলনিয়ে বসে আছি 
সর্ধনাশের আশায় । 

আমি তাঁর লাগি; পথ চেয়ে আছি 
পথে যে-জন ভাসায় ॥ 


যে-জন 


আমার 


আমার 


তামার 


তোমার 


তোমার 


আমার 


বিষম 
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দেয় না দেখা যায় যে দেখে 
ভালোবাসে আড়াল থেকে 
মন ম'জেছে সেই গভীরের 
গোপন ভালোবাপায় ॥ 


ঘুর লেগেছে-তাধিন্‌ তাধিন্‌। 
পিছন্‌ পিছন্‌ নেচে নেচে 
ঘুর লেগেছে তাধিন্‌ তাধিন্‌ ॥ 
তালে আমার চরণ চলে 
শুনতে না পাই কে কী বলে 
তাধিন্‌ তাধিন্‌-_ 
গানে আমার প্রাণে ষে কোন্‌ 
পাগল ছিল সেই জেগেছে 
তাধিন্‌ তাধিন্প। 
লাঁজের বাধন সাজের-ধাধন 
খসে গেল ভজন লাধন, 
তাধিন্‌ তাধিন্‌-- 
নাচের বেগে দোলা লেগে 
ভাবন1 যত সব ভেগেছে 
তাধিন্‌ তাধিন্‌ ॥ 


০ 


পুষ্প ফুটে কোন্‌ কুগ্জবনে, 

কোন্‌ নিভৃতে রে, কোন্‌ গহনে ॥ 

মাভিল আকুল দক্ষিণ-বায়ু 
সৌরভচঞ্চল সঞ্চরণে ॥ 


৩৭৬ গীত-বিতান 


কাটিল ক্লান্ত বসন্ত নিশা 
বাহির-অঙ্গন-সঙ্গি সনে, 
উতৎ্সবরাজ বিরাজ? কোথা, 

কে লয়ি' যাবে সে-ভবনে ॥ 


আমি রূপে তোমায় ভোলাবে! না 
ভালোবামায় ভোলাবো। 
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুল্বো না গে। 
গান দিয়ে দ্বার খোলাবো। 
ভরাবে। না ভূষণভারে, 
সাজাবো না ফুলের হারে, 
সোহাগ আমার মাপা ক'রে 
গলায় তোমার পদোলাবে | 
জান্বে ন! কেউ কোন্‌ তুফানে 
তরঙ্গদল নাচে প্রাণে, 
টাদের মতন অলখ টানে 
জোয়ারে ঢেউ তোলাবে।। 


ভয়েরে মোর আঘাত করে 
ভীষণ, হে ভীষণ। 
কঠিন ক'রে চরণ-'পরে 
প্রণত করো! মন । 
বেধেছে মোরে নিত্য কাজে 
প্রাচীরে ঘের! ঘরের মাঝে, 


2৮ 


আমি 


আমি 
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নিত্য মোরে বেধেছে সাজে 

সাজের আভদণ | 
এসো হে, ওহে আকস্মিক, 
থিরিয়। ফেলে সকল দিক, 
মুক্ত পথে উড়ায়ে নিক্‌ 

নিমেষে এ জীবন । 
তাহার 'পরে প্রকাশ হোক্‌, 
উদার তব সহাস চোখ, 
তব অভয় শান্তিময় 

স্বরূপ পুরাতন । 


তোমার প্রেমে হবে! সবার 
কলস্কভাগী | 
সকল দাগে হবে! দাগী॥ 


তোমার পথের কাটা ক'রৃবে। চয়ন; 


আমি 


যেথা তোমার ধূলার শয়ন 
সেথ। আচল পাত্বে। আমার 
তোমার রাগে অ্ুরাগী। 
শুচি-আসন টেনে টেনে 
বেড়াবো না বিধান মেনে, 
যে-পন্কে এ চরণ পড়ে 
তাহারি ছাপ বক্ষে মাগি ॥7 


৩৭৮ শীত-বিতাঁন 


আমি কেবল তোমার দাসী। 
কেমন ক'রে আন্বো মুখে তোমায় ভালোবাসি । 
গুণ যদি মোর থাকৃতো, তবে 
অনেক আদর মিল্‌তো ভবে, 
বিনামূল্যের কেনা আমি শ্রীচরণপ্রয়াসী। 


এ অন্ধকার ডুবাঁও তোমার অতল অন্ধকারে, 

ওহে অন্ধকারের স্বামী । 

এসো নিবিড়, এসে। গভীর, এসে৷ জীবন-পারে 
আমার চিত্তে এসো নামি? । 

এ দেহ মন মিলায়ে যাক্‌ হইয়। যাঁক্‌ হারা, 
ওহে অন্ধকারের স্বামী । 

বাসনা মোর, বিকৃতি মোর, আমার ইচ্ছাধার! 
এ চরণে যাক থামি”। 

নির্বাসনে বাঁধা আছি দুর্বাসনার ভোরে, 
ওহে অন্ধকারের স্বামী। 

সব বাধনে তোমার সাথে বন্দী করো মোরে, 
ওহে আমি বাধনকামী। 

আমার প্রিয়, আমার শ্রেয়, আমার হে পরম, 
ওহে অন্ধকারের স্বামী । 

সকল ঝ'রে সকল ভরে আস্মথক সে-চরম, 
ওগো! মরুক্‌ না এই আমি। 
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অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছে ছুই হাতে। 
কখন্‌ তুমি এলে, হে নাথ, ম্ছু চরণপাতে ?' 
ভেবেছিলেম, জীবনন্বামী, 
তোমায় বুঝি হারাই আমি, 
আমায় তুমি হারাবে না! বুঝেছি আজ রাতে । 
যে-নিশীথে আপন হাতে নিবিয়ে দিলেম আলো, 
তারি মাঝে তুমি তোমার গ্রবতারা জালো। 
তোমার পথে চল1 যখন 
ঘুচে? গেল, দেখি তখন 
আপনি তুমি আমার পথে লুকিয়ে চলে সাথে ॥ 


ভোর হ*পে। বিভাবরী, পথ হ'লে! অবসান । 

শুন ওই লোকে লোকে উঠে আলোকেরি গান ॥ 
ধন্য হলি ওরে পান্থ, 
রজনী-জাগর-ক্লান্ত, 

ধন্য হ'লে! মরি মরি ধুলায় ধূসর প্রাণ ॥ 
বনের কোলের কাছে 
সমীরণ জাগিয়াছে ) 
মধুভিক্ষু লারে সারে 
আগত কুঞ্জের দ্বাবে। 

হলো তব যাত্রা! সারা, 

মোছে! মোছেো। অশ্রধারা, 

লজ্জা! ভয় গেল ঝরি”, ঘুচিল রে অভিমান ॥ 


৩৮০ 


তুমি 


আমার 


তুমি 
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ডাক দিয়েছে! কোন্‌ সকালে 
কেউ তা জানে না? 
মন-যে কাদে আপন মনে 
কেউ তা মানে না ॥ 
ফির আমি উদাস প্রাণে, 
তাকাই সবার মুখের পানে, 
তোমার মতন এমন টানে 
কেউ তো টানে না॥ 
বেজে ওঠে পঞ্চমে ত্বর, 
কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর, 
বাহির হ'তে দুয়ারে কর 
কেউ তো! হানে ন]। 
আকাশে কার ব্যাকুলতা, 
বাতাম বহে কার বারত।, 
এ-পথে সেই গোপন কথা 
কেউ তো! আনে না । 
ডাক দিয়েছে। কোন্‌ সকালে 
কেউ তাজানে না ॥ 


উস পিস 


দূরে কোথায় দূরে দুরে 
মন বেড়ায় গে ঘুরে ঘুরে । 
যে-্বাশীতে বাতাস কাদে 


সেই বাশীটির স্থুরে স্থরে। 


যে-পথ সকল দেশ পারায়ে 
উদাস হ?য়ে যায় হারায়ে, 
সে-পথ বেয়ে কাঙাল পরাণ 


যেতে চায় কোন্‌ অচিন্‌ পুরে। 
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এ পথ গেছে কোন্‌ খানে গে। কোন্‌ খানে 
তাকে জানে তাকে জানে?” 

কোন্‌ পাহাড়ের পারে, কোন সাগরের ধারে, 
কোন ছুরাশার দিক্‌ পানে-__ 
তা কেজানে তা কেজানে। 

এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোন্‌ খানে 
ত। কে জানে তা কে জানে । 

কেমন-যে তা”র বাণী, কেমন হাসিখানি, 
।যায় সে কাহার সন্ধানে__ 
তাকে জানে তাকেজানে। 


'আমরা চাষ করি আনন্দে। 

মাঠে নাঠে বেল। কাটে সকাল হ'তে সন্ধ্যে । 
রৌদ্র ওঠে, বুষ্টি পড়ে, বাশের বনে পাতা নড়ে, 

বাতাস ওঠে ভরে ভ'রে চষ| মাটির গদ্ধে। 

সবুজ প্রাণের গানের লেখা, রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা, 

মাতে রে কোন্‌ তরুণ কবি নৃতা-দোছুল ছন্দে। 
ধানের শীষে পুলক ছোটে, সকল ধরা হেসে ওঠে, 

অদ্্রাণেরি সোনার রোদে পুণিম।রি চন্দ । 


কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন 
ও তার ঘুম ভাঙাইজ রে। 

লক্ষ যুগের অন্ধকারে ছিল সঙ্গোপন 
ওগো তায় জাগাইন্থ রে। 


কেবল 
মোর! 


না হয় 
যদি 


আমর! 
আমর 


 শীত-বিতান 


পু 


পোষ মেনেছে হাতের তলে 
যাবলাই সে তেমনি বলে, 

দীর্ঘ দিনের মৌন তাহার আজ ভাগাইনু রে। 
অচল ছিল সচল হঃয়ে 
ছুটেছে এ জগৎ-জয়ে, 

নির্ভয়ে আজ দুই হাতে তা'র রাশ বাগাইস্ রে। 


সব কাজে হাত লাগাই মৌর1 সব কাজেই । 
বাধা-বাধন নেই গো নেই। 
দেখি, খুঁজি, বুঝি, 
ভারি, গড়ি, যুঝি, 
সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে নব সাজেই। 
পারি, নাই ব। পারি, 
জিতি কিন্া হারি, 
অম্নিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই । 
'আপন হাতের জোরে 
তুলি স্থজন ক'রে, 
প্রাণ দিয়ে ঘর বাধি, থাকি তা”র মাঝেই ॥ 


পপ বাহার টি 


ঘরেতে ভ্রমর এলো গুন্গুনিয়ে। 
আমারে ক]র কথ সে যায় শুনিয়ে । 
আলোতে কোন, গগনে 
মাধবী জাগলো! বনে, 
এলো! সেই ফুল-জাগানোর খবর নিয়ে। 
সারাদিন সেই কথা সে ঘায় শুনিয়ে ॥ 


গীত-বিতান ৩৮৩ 


কেমনে রহি ঘরে, 
মন-যে কেমন, করে, 
কেমনে কাটে-যে দিন দিন গুণিয়ে 
কী মারা দেয় বুলায়ে, 
দিল সব কাজ ভুলায়ে, 
বেল! যায় গানের সরে জাল বুনিয়ে। 
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে ॥ 


এই এক্‌ল! মোদের হাজার মানুষ 
দাদাঠাকুর, 
এই আমাদের মজার মানুষ 
দারদাঠাকুর | 
এই তো নানা কাজে 
এই তে। নানা সাজে, 
এই আমাদের খেলার মানুষ 
 দাদাঠাকুর, 
সব মিলনে মেলার মাস্টষ 
দাঁদাঠাকুর ॥ 
এই তো হাঁসির দলে, 
এই তো! চোখের জলে, 
এই তো সকল ক্ষণের মানুষ 
দাদাঠাকুর | 
এই তো ঘরে ঘরে, 
এই তে। বাহির করে, 


৩৮৪ গীত-বিতান 


এই আমাদের কোণের মানুষ 
দাদাঠাকুর, 

এই আমাদের মনের মানুষ 
দাদাঠীকুর ॥ 


বলিস পাল 


যা হবার তা হবে। 
যে আমাকে কাদায় সেকি অম্নি ছেড়ে রবে ॥ 
পথ হ'তে যে ভূলিয়ে আনে, পথ-যে কোথায় সেই তা জানে, 
ঘর যে ছাড়ায়ে হাত সে বাড়ায় সেই তো ঘরে লবে ॥ 


আমি কারে ডাকি গো 
আমার বাধন দাও গে! টটে? ॥ 
আমি হাত বাড়িয়ে আছি 
আমায় লও কেডে লও লুটে? ॥ 


তুমি ডাকো এস্নি ডাকে 
যেন লজ্জা ভয় না থাকে, 
যেন সব ফেলে যাই, সব ঠেলে যাই, 


যাই ধেয়ে যাউ ছুটে? ॥ 
আমি স্বপন দিয়ে বাধা 
কেবল ঘুমের ঘোরের বাধা, 
সে-ষে জভিয়ে আছে প্রাণের কাছে 
মুদিয়ে আখিপুটে। 
ওগো দিনের পরে দিন 
আমার কোথায় হলো লীন, 
কেবল ভাষাহার। অশ্রধারায় 
পরাণ কেঁদে উঠে ॥ 





গীত-বিতান ৩৮৫ 


বুঝি এলো, বুঝি এলো, ওরে প্রাণ, 
এবার ধব্‌ দেখি তোর গান। 
ঘাসে ঘাসে খবর ছোটে 
ধর! বুঝি শিউরে? ওঠে, 
দিগন্তে এ স্তব্ধ আকাশ পেতে আছে কান। 


ঈআজ যেমন ক'রে গাইছে আকাশ 
তেমনি ক'রে গাও গো। 

যেমন ক'রে চাইছে আকাশ 
তেমনি ক'রে চাও গেো।। 
আজ হাওয়া যেমন পাতায় পাতায় 

মন্মরিয়া বনকে কাদায়, 

তেমনি আমার বুকের মাঝে 

কাদিয়] কাদাও গে] 


হারে রে রে রে রে 
আমায় ছেড়ে দেরেদেরে॥ 
যেমন ছাড়া বনের পাখী 
মনের আনন্দে রে। 
ঘন শ্রাবণ-ধার। 
যেমন বাঁধন-হাঁরা, 
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত 
আকাশ লুটে? ফেরে ॥ 


8৪৭ 


৩৮০৬ গীত-বিতাম 


হারে পেবেরেরে 
আমায় রাখবে ধক্ষেকে রে! 
দাবানলের নাচন যেমন 
সকল কানন ঘেরে । 
বজ যেষন বেগে 
গঞ্জে ঝড়ের মেঘে, 
অষ্রহান্তে সকল বিস্ব-ব।ধার বক্ষ চেরে ॥ 


ওরে ওরে ওরে, আমার মন মেতেছে, 
তারে আজ থামায় কে রে? 
সে-যে আফাশ-পানে হাত পেতেছে 
ত্বা'রে আজ নামায় ফে রে? 
ওরে, আমার মন মেতেছে, 
আমায় আজ থামায় কেরে॥ 
ওরে ভাই, নাচ রে ও ভাই নাচ্‌ রে-_ 
আজ ছাড়া পেয়ে বাচ্‌ রেঃ-- 
লাজ ভয় ঘুচিয়ে দে রে। 
তোরে আজ খামায়কে রে॥ 


এই মৌমাছিদের ঘর-ছাড়া কে ঝ্রেছে রে; 
তোরা আমায়'ব'লে দে ভাই, ব'লে দেরে। 
ফুলের গোপণ পরাণ-মাথে 
নীরব স্থরে বাশী বাজজে-- 

ওদের সেই স্ুরেতে কেমনে মন হ'রেছে রে॥ 


গীত-বিতান ৩৮৭ 


যে-মধুটি লুকিয়ে আছে 
দেয় না ধরা কারো কাছে 
ওদের সেই মধুতে কেমনে মন ভ'রেছে রে॥ 


ও অকুলের কুল, ও অগতির গতি, 

ও অণাথের নাথ, ও পতিতের পতি । 
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু, 

ও রতনের হার, ও পরাণের বধু। 

ও অপরূপ রূপ, ও মনোহর কথ, 

ও চরমের স্থখ, ও মরমের ব্যথা । 

ও ভিথারীর ধন, ও অবোলার বোল-__ 
ও জনমের দোল!) ও মরণের কোল ॥ 


আমর! তা”রেই জানি তা"রেই জানি সাথের সাথী । 
তা'রেই করি টানাটানি দিবারাতি ॥ 
সঙ্গে তারি চরাই ধেনু, 
বাজাই বেণুও 
তারি লাগি” বটের ছায়ায় আপন পাতি ॥ 
তা"রে হালের মাঝি করি 
চালাই তরী, 
ঝড়ের বেলায় ঢেউয়ে খেলায় স্বাতামাতি। 
সারাধিনের কাজ ফুরালে 
সন্ধ্যা কালে 
তাহারি পথ চেয়ে ঘরে জালাই বাতি ॥ 





সেথ। 
ওগে। 


এই 


2 
তবু 


সেখ 
সেথা 
আমার 


গীত-বিতান 


সকল জনম ভরে 
ও মোর দরদিয়৷। 
কাদি কাদাই তোরে, 
ও মোর দরদিয়] ॥ 
অ।ছ হৃদয় মাঝে; 
কতই ব্যথা বাজে, 
একি তোমায় সাজে, 

ও মোর দরদিয়] | 
ছুয়ার-দেওয়া ঘরে 
আধার নাহি সরে, 
আছ তারি "পরে, 

ও মোব দরদিয়া | 
আমন হয়নি পাত।, 
মালা হয়নি গীথা, 
লঙ্জাতে হেট মাথ।, 

ও মোর দরদিয়| ॥ 


উতল ধার] বাদল ঝরে, 

সকাল বেল। এক! ঘরে। 

সজল হাওয়। বহে বেগে, 
পাগল নদী উঠে জেগে, 
আকাশ ঘেরে কাজল মেঘে, 

তমাল বনে আধাব করে ॥ 

ওগে। বধু, দিনের শেষে 

এলে তুমি কেমন বেশে। 


গ্ীত-বিতান ৬৮৯ 


আচল দিয়ে শুকাবে। জল, 
মুছাবো পা আকুল কেশে ॥ 
নিবিড় হবে তিমির রাতি, 
জেলে দেবো প্রেমের বাতি, 
পরাণখানি দিব পাতি' 
চরণ রেখো তাহার পরে ॥ 
ভূলে গিয়ে জীবন মরণ 
লবে। তোমায় ক'রে বরণ, , 
করিব জয় ঈরম-ক্রাসে, 
দাড়াবে আজ তোমার পাশে ॥ 
বাধন বাধা যাবে জলে, 
সখ দুঃখ দেবো দলে, 
ঝড়ের রাতে তোমার সাথে 
বাহির হবে৷ অভয়-ভরে ॥ 
উতল ধার| বাদল ঝরে-_ 
দুয়ার খুলে? এলে ঘরে। 
চোখে আমার ঝলক্‌ লাগে, 
সকল মনে পুলক জাগে, 
চাহিতে চাই মুখে বাগে 
নয়ন মেলে কাপি ডরে॥ 


৯ ওপর পাপ জর 


আলো, আমার আলো, ওগো 
আলো, ভূবনভর|। 

আলো নয়ন-ধোওয়া আমার 
আলো হৃদয় হরা। 


যিনি 


ধার 


গীত-বিতান 


নাচে আলে। নাচে ও ভাই, 
আমার প্রাণের কাছে, 
বাজে আলে বাজে ও ভাই, 
হৃদয়-বীণার মাঝে) 

জাগে আকাশ, ছোটে বাতাস, 
হাসে সকল ধরা। 

আলে আমার আলো ওগে। 
“আলো, ভুবনতর। ॥ 

আলোর আ্োতে পাস তুলেছে 
হাজার প্রজাপতি । 

আলোর ঢেউয়ে উঠুলো নেচে 
মল্লিকা মালতী। 

মেঘে মেঘে মোনা- -ও ভাই, 

যায় না মাণিক গোণা, 

পাতীয় পাতায় হাসি ও ভাই 

পুলক রাশি রাশি, 

স্থর-নদীর কুল ডুবেছে 
স্থধা-নিঝর-ঝরা । 

আলো, আমার আলো, ওগে। 
আলো, ভূবনভর। ॥ 


লকল কাঙ্জের কাজী, মোরা 
তারি কাজের সঙ্গী । 

নানারঙের রঙ্গ, মোরা 
তারি রসের রঙ্গী ॥ 


তার 
যোরা 
তিনি 


এই 
মোরা 


এই 


আমি-যে 
আমি 


গীত-বিতান ৩৯১ 


বিপুল ছন্দে ছন্দে 
যাই চলে আনন্দে, 
যেমনি বাজান ভেরী, মোদের 
তেমনি নাচের ভঙ্গী ॥ 
জন্ম মরণ খেলায় 
মিলি তারি মেলায়, 
দুঃখ স্থখের জীবন মোদের 
তারি খেলার অঙ্গী ॥ 
ডাকেন তিনি যবে 
জলদমন্ত্র রবে, 
পথের কাট] পায়ে দলে 
সাগর গিরি লঙ্কি? ॥ 


সব নিতে চাই, সব নিতে ধাই রে; 
আপনাকে ভাই মেল্বো-যে বাইরে । 
পালে আমার লাগ্‌লো হাওয়া, 
হবে আমার সাগর যাওয়া, 
থাটে তরী নাই বাধা নাই রে॥ 
স্থখে দুখে বুকের মাঝে 
পথের ঝাশী কেবল বাজে, 
সকল কাজে শুনি-যে তাই রে। 
পাগ্লামি আজ লাগলে পাখায় 
পাখী কিন্আর থাকবে শাখায়? 
দিকে দিকে সাড়া-যে পাই রে॥ 


৩৯২ 


আমি 
আমার 


আমায় 
আমি 


ওর] 


শধু 


ওর 


আমার 
আমর 
এবার 


গীত-বিতাঁন 


আর নহে আর নয়। 
করিনে আর ভয়। 

ঘুচলো বাধন ফ'ল্লো সাধন, 
হ'লে বাধন ক্ষয়। 
আকাশে এঁ ডাকে 

আর কে ধ'রে রাখে, 

সকল ছুয়'র খু'লছি আজ 
যাবে। সকলময়। 

বসে বসে মিছে 

মায়াজাল গাথিছে, 

কী-যে গোণে ঘরের কোণে, 
আমায় ডাকে পিছে । 

অস্ত্র হ'লে। গড।, 

বন্ম হলে পরা, 

ছুটবে ঘোড়। পবন বেগে 
ক'বৃবে ভূবন্জয়। 


আমি চঞ্চল হে, 
আমি স্ুদুরের পিয়াসী । 
দিন চ'লে যায় আমি আনমনে 
তারি আশ।"চেয়ে থাকি বাতায়নে, 
ওগে! গ্রাথমনে আমি-যে তাহার 
পরশ পাবার প্রয়াসী ৷ 
আমি স্ুদূরের পিয়াসী। 


গীত-বিতান ৩৯৩ 


ওগে। সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি-থে 
বাজাও ব্যাকুল বাশরি । 
মোর ডানা নাই আছি এক ঠাই 
সে-কথ। যে যাই পাশরি?। 
আমি উৎসুক হে, 
হে সদর, আমি প্রবাসী! 
তুমি ছুলভ দুরাশার মতে। 
কী কথা আমায় শুনাও সতত, 
তব ভাষা শুনে তোমারে হাদয় 
জেনেছে তাহার স্বভাষী ! 
হে সুদূর, আমি প্রবাসী ! 
ওগো. দূর, বিপুল সুদূব! ভূমি-যে 
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি । 
নাহি জানি পথ, নাহি মোর রথ 
সে-কথ। যে যাই পাশরি?। 


আমি উন্মন| হে, 
হে সুদুর, আমি উদ্দাপী। 
বৌদ্র-মাখানে। অলস বেলায় 
তরু-মম্মরে, ছায়ার খেলায়, 
কী মূরতি তব নীলাকাশশায়ী 
নয়নে উঠে গো আভামি;। 
হে সুদুর, আমি উদালী। 
ওগে। সুদুর, বিপুল স্থদুর, তুমি-যে 
বাজাও ব্যাকুল ধাশরি । 
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার 
সে-কথা যে যাই পাশরি? | 


পপর 


গীত-বিতান 


মম অন্তর উদ্বাসে, 

পল্লব-মন্মরে কোন্‌ চঞ্চল বাতাসে । 
জ্যোতৎসা-জড়িত নিশ। 
ঘুমে জাগরণে মিশা, 

বিহ্বল আকুল কার অঞ্চল স্থবাসে ॥ 
থাকিতে ন। দেয় ঘরে 
কোথায় বাহির করে, 

স্ন্দর সুদূরে কোন্‌ নন্দন-আকাশে । 
অতীত দিনের পারে 
ম্মরণ-সাগর ধারে 

বেদনা লুকানো! কোন্‌ ক্রন্দন আভাসে ॥ 


কমল বনের মধুপরাজি 

এসো হে কমল-ভবনে । 
কী স্ধাগন্ধ এসেছে আজি 

নব বসম্ত-পবনে ॥ 
অমল চরণ ঘেরিয়। পুলকে 

শত শতদল ফুটিল। 
বারতা তাহারি দ্যুলোকে ভূলোকে 

ছুটিল ভুবনে ভূবনে ॥ 
গ্রহে তারকায় কিরণে কিরণে 

বাজিয়া উঠেছে রাগিণী; 
গীত-গুঞ্ঠন কৃজন-কাকলি 

আকুলি' উঠিছে শ্রবণে। 


মোর। 


মোদের 


সদাই 


মোদের 


মোদের 


গীত-বিতান ৬৯৫ 


সাগর গাহিছে কল্লোল-গাথ! 
বায় বাজাইছে শঙ্খ ; 

সামগান উঠে বনপল্লবে, 
মঙ্গলগীত জীবনে ॥ 


আমাদের শান্তিনিকেতন, 
আমাদের সব হ'তে আপন ॥ 
তার আকাশভর। কোলে 
মোদের দৌলে হৃদয় দোলে, 
বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নৃতন ॥ 
মোদের তরু-মূলের মেলা, 
মোদের খোল! মাঠের খেলা, 
নীল গগনের সোহাগ-মাখা সকাল সন্ধ্যাবেলা। 
মোদের শালের ছায়াবীথি 
বাজায় বনের কলগীতি, 
পাতার নাচে মেতে আছে আমলকী-কানন ॥ 
আমরা যেথায় মরি ঘুরে 
সে-যে যায় না কভু দূরে, 
মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাধা-যে তার স্থরে। 
মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে, 
সে-যে মিলিয়েছে এক তানে, 
ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে যে সে ক'রেছে. এক-মন ॥ 


৩৯৬ গীত-বিতান 


প্রাণ চায়, চক্ষু না চায় 

মরি এ কী তোর ছুস্তর লঙ্জ। | 
সুন্দর এসে ফিরে যায় 

তবে কার লাগি? মিথ্যা এ সঙ্জ। ॥ 
মুখে নাহি নিঃসরে ভাষ, 

দহে অন্তরে নির্বাক বহ্ি। 
ওষ্টে কী নিষ্ঠুর হাস, 

তব মন্মে-যে ক্রন্দন, তন্বী । 
মাল্য-যে দংশিছে হায়, 

তোর শধ্যা-যে কণ্টক-শয্যা | 
মিলন-সমুদ্র-বেলায় 

চির-বিচ্ছেদ-জর্জর মজ্জ1 ॥ 


তোমার রডীন পাতায় লিখবে প্রাণের 
কোন্‌ বারতা । 
রঙের তুলি পাবে! কোথা ॥ 
সে-রং তে। নেই চোখের জলে, 
আছে কেবল হৃদয়-তলে, 
প্রকাশ করি কিসের ছলে 
মনের কথা। 
কইতে গেলে রইবে কি তা'র 
সরলতা ॥ 
বন্ধু, তুমি বুঝবে কি মোর 
সহজ বল|। 
নাই-যে আমার ছলা কলা । 


গীত-বিতান ৬৯৭ 


স্থব য। ছিল, ৰাহির ত্যেজে 

অন্তরেতে উঠলো বেজে, 

একৃল| কেবল জানে সে-থে 
মোর দেবতা | 

কেমন ক'রে কর্বো বাহির 
মনের কথ। ॥ 


আমারে তুমি কিসের ছলে 
পাঠাবে দুরে, 

আবার আমি চরণতলে 
আসিব ঘুরে? ॥ 

সোহাগ করে করিছ হেলা 

টানিবে বলে দিতেছ ঠেলা, 

ভে রাজ।, তব কেমন খেল। 


রাজ্য জুড়ে? ॥ 
যাঁদ আমায় ভুমি বাচাও, তবে 
তোমার নিখিল ভূবন ধন্য হবে ॥ 
যদি আমার মলিন মনের কালী 


ঘুচাও পুণ্য সলিল ঢালি, 
তোমার চন্দ্র সুযা নূতন আলোয় 
জাগ্বে জ্যোতির মহোৎসবে ॥ 
আজো ফোটেনি মোর শোভার কুঁড়ি 
তারি বিষাদ আছে জগৎ জুড়ি? । 


৩৯৮ 


গীত-বিতাঁন 


যদি নিশার তিমির গিয়। টুটে, 
আমার হৃদয় জেগে উঠে 
তবে মুখর হবে সকল আকাশ 
আনন্দময় গানের রবে ॥ 


আমাদের যাত্রা হ'লো সরু এখন ওগো! কর্ণধার, 
তোমারে করি নমস্কার । 

এখন বাতাস ছুটুক্‌ তুফান উঠুক ফিবুবে। না গে। আর 
তোমারে করি নমস্কার ॥ 

আমরা দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি বিপদ বাধা নাহি গণি 
ওগো কর্ণধার__ 

এখন মাভৈঃ বলি” ভাপাই তরী দাও গে! করি' পার। 
তোমারে করি নমস্কার ॥ 

এখন রইলো যারা আপন ধরে চাবো না পথ তাদের তবে 
ওগে। কর্ণধার, 

যখন তোমার সময় এলে। কাছে তখন কে-বা কার 
তোমারে করি নমস্কার 

আমার কেন্ধা আপন কে-ব অপর কোথায় বাহির কোথা বা ঘর 
ওগো কর্ণধার | 

চেয়ে তোমার মুখে, মনের নখে, নেবো সকল ভার। 
তোমারে করি নমস্কার ॥ 

আমরা নিয়েছি দাড়, তুলেছি পাল, তুমি এখন ধনে! গো হাল, 
ওগে। কর্ণধার। 

মোদের মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন, ভাবন। কী-বা তা'র। 
তোমারে করি নমস্কার । 


গ্লীত-বিতান ৩৯৯ 


আমর! সহায় খুজে" দ্বারে দ্বারে ফিরুবো না আর বায়ে বারে 
ওগো কর্ণধার । 

কেবল তুমিই আছ আমরা আছি, এই জেনেছি সার 
তোমারে করি নমস্কার ॥ 


আজি নির্ভয়-নিদ্রিত ভুবনে জাগে, কেজাগে। 
ঘন সৌরভ-মস্থন-পবনে জাগে, কে জাগে ॥ 
কত্ত নীরব বিহঙ্গ কুলায়ে 

মোহন অঙ্গুলি বুলায়ে_-জাগে কে জাগে। 
কত অক্ফট পুষ্পের গোপনে জাগে, কে জাগে । 
এই অপার অন্বর পাথারে 

স্তম্ভিত গম্ভীর অধারে-__জাগে কে জাগে । 

মম গভীর অস্তর-বেদনে জাগে, কে জাগে ॥ 


জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাত]। 

পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠ! ভ্রীবিড় উতৎ্কল বঙ্গ 

বিদ্ধা হিমাচল যমুনা গঙ্গা! উচ্ছল জলধিতরঙ্গ 

তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশীষ মাগে 
গাহে তব জয়গাথা। 

জনগণ-মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা | 

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে 1. 


অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী 
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খষ্টানী 


৪০৩' 


গীত্ত-বিতান 


পরব পশ্চিম আসে ভব সিংহাসন পাশে, 
প্রেমহার হয় গাঁথা । 

জনগণ-এক্যবিধায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা | 

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয় জয়, জয় হে ॥ 


পতন-অভ্যু্যয় বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ-ধাবিত যাত্রী, 
তুমি চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি। 
দারুণ বিপ্লব মাঝে তণ শঙ্খধবনি বাজে 
সঞ্চটদুঃখরাত|। 
জনগণ-পথপরিচায়ক জয় হে ভারত-ভাগাবিধাতা । 
জয় হে, জয় ভে, জয় হে, জয়, জয় জয়, জয় হে ॥ 


ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মুচ্ছিত দেশে 

জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নত-নয়নে অনিমেষে । 

দুঃস্বপ্লে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে 
স্েহময়ী তুমি মাতা। 

জনগণছুঃখত্রায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাঁতি| 

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয় জয়, জয় হে ॥ 


রাত্তি প্রভাতিল উদ্দিল রবিচ্ছবি পূর্ব উদয়গিবিভালে, 

গাছে বিহঙ্গম, পুণা সমীরণ নবজীবনরস ঢালে। 

তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে 
তব চরণে নত মাথা । 

জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারত-ভাগ্যবিধাতা। 

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয় জয়, জয় হে! 


পারাপার সপ 


৫৯ 


গীত-বিতান ৪০১ 


কী গাবে। আমি, কী শুনাবো, 
আঞ্জি আনন্দধামে। 
পুরবাসী জনে এনেছি ডেকে, 
তোমার অমুত নামে ॥ 
কেমনে বণিব তোমার রচন।, 
কেমনে রটিব তোমার করুণা, 
কেমনে গলাকে হৃদয় প্রাণ 
তোমার মধুর প্রেমে ॥ 
ভব নাম লয়ে চন্দ্র তারা 
অসীম শৃন্তে ধাইছে , 
রবি হ'তে গ্রহে ঝরিছে প্রেম, 
গ্রহ হ'তে গ্রহে ছাইছে। 
অসীম আকাশ নীল শতদল, 
তোমার কিরণে সদ। ঢল ঢল, 
তোমার অমৃত সাগর-মাঝারে 
ভাসিছে অবিয়ামে ॥ 


জাগে। নিশ্মল নেত্রে 
রাঞ্ির পরপারে, 
জাগে অন্তর-ক্ষেতে 
মুক্তির অধিকারে । 
জাগে ভক্তির তীর্থে 
পৃজাপুপ্পের ভ্রাণে, 
জাগে। উন্মুখ চিত্তে 
জাগো অয্লানপ্রাণে 


গীত-বিদ্কান 


জাগে নন্দন নৃত্যে 

স্থধাসিন্ুর ধারে, 
জাগে স্বাথের প্রান্তে 

প্রেমমন্দিরদ্বারে ॥ 
জাগো উজ্জ্বল পুণ্যে 

জাগে নিশ্চল আশে, 
জাগে! নিঃসীম শৃন্ে 

পূর্ণের বাহুপাশে । 
জাগে নির্ভয়ধামে, 

জাগো সংগ্রামসাজে, 
জাগো! ত্রন্মের নামে, 

জাগে! কল্যাণকাজে, 
জাগো দুর্গমধাত্রী 

দুঃখের অভিসারে, 
জাগে স্বার্থের প্রান্তে 

প্রেমমন্দিরদ্বারে ॥ 





প্রত আমার, প্রিয় আমার, পরম ধন হে। 
চির-পথের সঙ্গী আমার চির-জীবন হে ॥ 
তৃপ্সি আমার অতৃপ্থি মোর, 
মুক্তি আমার বন্ধন-ডোর, 
ছুঃখ স্থখের চরম আমার জীবন মরণ হে ॥ 
আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে, 
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে। 
ওগে! সবার, ওগে। আমার, বিশ্ব হ'তে চিত্তে বিহার, 
অস্তবিহীন লীলা তোমার নৃতন নৃতন হে ॥ 





গীত-বিতান ৪৯৬ 


জাগে নাথ, জ্যোৎসা রাতে, 
জাগে। রে অন্তর জাগে।। 
তাহারি পানে চাহে। মুগ্ধ প্রাণে 
নিমেষহার। আখিপাতে॥ 
নীরব চন্দ্রমা নীরব তারা 
নীরব গীত-রসে হ'লে! হার; 
জাগে বন্দ্ধর অন্বর জাগে রে 
জাগে রে সুন্দর সাথে ॥ 


তিমিরময় নিবিড় নিশ। 
নাহি রে নাহি দিশা, 
একেল। ঘন ঘোর পথে, পান্থ, কোথা যাও ॥ 
বিপদ ছুথ নাহি জানো, 
বাধ। কিছু নাহি মানো।, 
অন্ধকার হ'তেছে। পার, কাহার সাড়। পাও । 
দীপ হৃদয়ে জলে, 
নিবে না লে বায়ু-বলে, 
মহানন্দে নিরস্তর এ কী গান গাও। 
সম্মুখে অভয় তব, 
পশ্চাতে অভয় রব, 
অন্তরে বাহিরে কাহার মুখ চা৪॥ 


গীত-দিতান 


তুমি আমাদের পিতা, 
তোমায় পিতা ব'লে যেন জানি, 
তুমি. কোরোনা কোরোনা রোষ। 
হে পিতা, হে দেব, দূর ক'রে দাও 
যত পাপ যত দোষ-_ 
যাহ1 ভালে! তাই দাও আমাদের 
যাহাতে তোমার তোষ ॥ 
তোম। হ'তে সব সখ হে পিতা, 
তোম। হ?তে সব ভালো, 
তোমাতেই সব সুখ হে পিতা, 
তোমাতেই সব ভালো । 
তুমিই ভালো হে তুমিই ভালো 
সকল ভালোর সার-_- 
তোমারে নমস্কার হে পিতা, 
তোমাঁবে নমস্কার ॥ 


দাড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মাগুমাঝে 

আনন্দ সভা-ভবনে আজ । 

বিপুল মহিমায় গগনে মহাসনে 
বিরাজ করে বিশ্বধাজ। 

পিন্ধু শৈল তটিনী মহারণ্য জলধরমাল! 

তপন চন্দ্র তারা গভীর মন্ত্রে গাহিছে শুন গান। 

এই বিশ্বমহোৎ্সব দেখি? মগন হ'লে স্থখে কবি-চিত্ত 
ভুলি' গেল সব কাজ ॥ 


গীত-বিতান ৪০৫ 


প্রথম আদি তব শক্তি 
আদি পরমোজ্জল জ্যোতি তোমারি হে 
গগনে গগনে । 

তোমার আদি বাণী বহিছে তব আনন্দ 

জাগিছে নব নব রসে হৃদয়ে মনে ॥ 
তোমার চিদাকাশে ভাতে স্থরঘ চন্দ্র তারা 

প্রাণ-ততরঙ্গ উঠে পবনে। 
তুমি আদি কবি, কবিগুরু তুমি হে 

মন্ত্র তোমার মন্দ্রিত সব ভুবনে ॥ 


জাগে। জাগে। রে জাগো, সঙ্গীত, 
চিত্ত-অন্বর করে তরঙ্গিত, 
নিবিড় নন্দিত প্রেম-কম্পিত 
হৃদয়-কুগ্ঠবিতানে ॥ 
মুক্তবন্ধন সপ্তন্থর তব 
করুক বিশ্ববিহার। 
হুখ্যশশিনক্ষভ্রলোকে 
্‌ করুক ভর্ধ প্রচার। 
তানে তানে প্রাণে প্রাণে 
গাথো নন্দনহার। 
পূর্ণ করে৷ রে গগন-অঙ্গন 
তার বন্দনগানে ॥ 


৪০৬ গীত-বিতান 


মহারাজ, এ কী সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে । 
চরণতলে কোটি শশি-স্থধ্য মরে লাজে ॥ 
গর্ব সব টুটিয়! 
মুচ্ছিঃ পড়ে লুটিয়। 
সকল মম দেহমন, বীণাসম বাজে । 
এ কী পুলক বেদন1 বহিছে মধুবায়ে। 
কাননে যত পুষ্প ছিল মিলিল তব পায়ে। 
পলক নাহি নয়নে, 
হেরি না কিছু ভুবনে, 
নিরখি শুধু অন্তরে স্থন্দর বিরাজে ॥. 


যদি ঝড়ের মেথের মতে। আমি ধাই চঞ্চল অন্তর, 

তবে দয়া কোরে। হে, দয়। কোরে হে, দয়া কোরো! ঈশ্বর । 
ওহে. অপাপপুরুষ, দীনহীন আমি এসেছি পাপের কুলে, 

প্রভু ধয়! কোরে! হে, দয় কোরে! হে, দয়া ক'রে লও তুলে? । 
আমি জলের মাঝারে বাস করি তবু তষ্তায় শুকায়ে মরি--- 
প্রভু. দয়! কোরে হে, দয়। করে দাও হৃদয় স্ধায় ভরি ॥” 


জয় তব বিচিত্র আনন্দ, হে কবি, 
জয় তোমার করুণা, 
জয় তব ভীষণ সব কলুষ-নাশন রুদ্রুতা, 
জয় অমৃত তব, জয় মৃত্যু তব, 
জয় শোক তব, জয় সাস্তবনা॥ 


গীত-বিতান ৪০৭ 


জয় পূর্ণ-জাগ্রত জ্যোতি তব, 
জয় তিমির-নিবিড নিশীথিনী ভয়-দায়িনী, 
জয় প্রেম-মধুময় মিলন তব, 

জয় অসহ বিচ্ছেদ-বেদন। ॥ 


সংসারে কোনো ভয় নাহি নাহি, 

ওরে ভয়-চঞ্চল-প্রাণ জীবনে মরণে সবে 
রঃয়েছি তাহারি দ্বারে। 

অভয়-শঙ্খ বাজে নিখিল অন্বরে স্থগন্ভীর, 

দিশিদিশি দিবানিশি স্বখে শোকে 
লোক-লোকাস্তরে ॥ 


নয়ান ভামিল জলে-- 
শৃন্ত হিয়াতলে ঘনাইল নিবিড় সজল ঘনপ্রসাদ-পবনে, 
জাগিল রজনী হরষে হরসে রে। 
তাপহরণ তৃষিতশরণ জয় তার দয়া গাও রে। 
জাগো রে আনন্দে চিত-চাতক জাগো, 
গুরু গুরু গরজনে মেঘ বরষে বরষে রে॥ 


৪০৮ 


গীত-বিহান 


কার মিলন চাও বিরহী, 

তাহারে কোথা খুঁজিছ ভব-অরণ্যে 

কুটিল জটিল গহনে, শান্তিহীন ওরে মূন। 

দেখো দেখে। রে চিত্তকমলে চরণপন্ম রাজে, ভায়। 
অমুত-জ্যাতি কিবা সুন্দর ওরে মন ॥ 


অম্ুতের সাগরে আমি যাবো যাবে রে 
তুষা] জলিছে মোর প্রাণে। 
কোথা পথ বলো! হে বলে ব্যথার ব্যথী হে 


কোথা হ'তে কলধ্বনি আসিছে কানে ॥ 


রাত্রি এসে যেথায় মেশে 

দিনের পারাবারে 
ভোমায় আমায় দেখ! হ'লে! 

সেই মোহানার ধারে। 
সেইখানেতে সাদায় কালোয় 
মিলে গেছে আধার আলোয়, 
সেইখানেতে ঢেউ ইটেছে 

এপারে এপারে । 
নিতল নীল নীরব মাঝে 

বাজ.লো। গভীর বাণী; 
নিকষেতে উঠলে। ফুটে 

সোনার রেখাখানি। 


৫২. 


 শীত-বিতান | ৪৩৯ 


মুখের পানে তাকাতে যাই 
দেখি দ্রেখি দেখতে না পাই, 
স্বপন-মাথে জড়িয়ে জাগা, 


আজ 


আজ 


আজ 


আজ 


আজ 


কাঁদি আঞুল ধারে ॥ 


প্রথম ফুলের পাবে প্রসাদখানি 
তাই ভোরে উঠেছি। 
শুনতে পাবে প্রথম আলোর বাণী 
তাহই বাইরে ছুটেছি। 
এই হলো মোদের পাওয়া, 
তাই ধরেছি গান-গাওয়া, 
লুটিয়ে হিরণ-কিরণ-পল্মাদলে 
সোনার রেধু লুটেছি ॥ 


আজ পারুল দিদির বনে 
মোরা চ,ল্‌বে নিমন্ত্রণ, 
চাপ। ভায়ের শাখা-ছায়ের তলে 
মোরা সবাই জুটেছি। 
আজ মনের মধ্যে ছেয়ে 
সুনীল আকাশ ওঠে গেয়ে, 
সকালবেলায় ছেলেখেলার ছলে 
সকল শিকল টুটেছি॥ 


৪১৩ 


ওগে। 


তুমি 
ওগো 


মম 
ওগে। 


ওগো 


কত 
ওগে। 


গীত-বিতান 


শেফালি-বনের মনের কামনা 
কেন  স্ুদ্বর গগনে গগনে 
আছ মিলায়ে পবনে পবনে 
কেন কিরণে কিরণে ঝলিয়। 
যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়। ? 
কেন চপল আলোতে ছায়াতে 
আছ লুকায়ে আপন মায়াতে ? 
মূরতি ধরিয়। চকিতে নামো৷ না? 
শেফালি-বনের মনের কামন। | 


আজি মাঠে মাঠে চলো বিহরি১ 

তৃণ উঠুক শিহরি” শিহরি' 

নামো : তালপল্লব-বীজনে 

নামো জলে ছায়ান্ছবি-ল্জনে ; 

এসো সৌরভ ভরি? আচলে, 

আখি আকিয়া স্থনীল কাজলে! 
চোখের সমুখে ক্ষণেক থামো না! 
শেফালি-বনের মনের কামনা । 


সোনার স্বপন, সাধের সাধনা, 
কত আকুল হাসি ও রোদনে 
রাতে দিবসে স্বপনে বোধনে, 
জ্বালি' ছোনাকি-গ্রদীপ-মালিক।, 
ভরি”; নিশীথ-তিমির-থালিকা। 
প্রাতে কুস্থমের সাজি সাজায়ে, 
সাঝে বিল্লি-ঝাঝর বাজায়ে, 
করেছে তোমার স্ততি-আরাধন।। 
সোনার স্বপন, সাধের সাধন।। 


গীত-বিতান ৪2১৬ 


ব*সেছে৷ শুভ্র আসনে 
আজি নিখিলের সম্ভাষণে ; 
আহ শ্বেত-চন্দন-তিলকে 


আজি তোমারে সাজায়ে দ্দিল কে? 
আহ! বরিল তোমারে কে আজি 
তা”র ছুঃখ-শয়ন তেয়াজি» 

তুমি ঘুচালে কাহার বিরহ-কাদন। ? 

ওগো সোনার স্বপন, সাধের'সাধনা ॥ 


আমার এই পথ-চাওয়াতেই 
আনন্দ । 
খেলে যায় রৌদ্র ছায়। 
বর্ষা আমে, 
বসন্ত । 


কা"র। এই সমুখ দিয়ে 
আসে যায় খবর নিয়ে, 
খুসি রই আপন মনে, 

বাতাল বহে 

সুমন্দ ॥ 

সারাদিন আখি মেলে 

দুয়ারে রবে এক। 
শুভখন হঠাৎ এলে 

তখনি পাবো দেখা; 
ততখন ক্ষণে ক্ষণে 
হাসি গাই মনে মনে, 


৪১২ গীত-বিতাঁন 


ততখন রহি” রহিঃ 
ভেসে আসে 
সুগন্ধা | 
আমার এই পথ-চাওয়াতেই 
আনন্দ । 





কোলাহল তো! বারণ হলো 
এবার কথ! কানে কানে । 
এখন হবে গ্রাণের আলাপ 
কেবল মাত্র গানে গানে ॥ 
রাজার পথে লোক ছুটেছে, 
বেচাকেনার হাক উঠেছে; 
আমার ছুটি অবেলাতেই 
দিন-ছুপুরের মধ্যখানে, 
কাজের মাঝে ডাক প'ড়েছে 
কেন যে তা কেইবা জানে ॥ 
মোয় কাননে অকালে ফুল 
উঠুক তবে মুঞ্জরিয়া। 
মধ্যদিনে মৌমাছির! 
বেড়াক্‌ মৃছু গুঞ্জরিয়।। 
মন্দ-ভালোর দ্বন্দে খেটে 
গেছে তে! দিন অনেক কেটে, 
অলস-বেলার খেলার সাথী 
এবার আমার হ্ৃবদয় টানে। 
বিনা-কাজের ডাক পড়েছে 
কেন ষে ত1 কেইবা জানে? 





গীত-বিতান ৪১৩ 


এবার ভালিয়ে দিতে হবে আমার 

| এই তরী । 

তীরে ব*সে যায়-যে বেলা 
মরি গে! মরি। 

ফুল-ফোটানে। সার করে 

বসস্ত-যে গেল সরে, 

নিয়ে ঝরা ফুলের ডাল! 
বলো কী করি ॥ 


জল উঠেছে ছল্ছলিয়ে 
ঢেউ উঠেছে ছুলে, 
মন্মারয়ে ঝরে পাতা 
বিজন তরুমূলে | 
শৃন্যমনে কোথায় তাকাস্‌? 
সকল বাতাস. সকল আকাশ 
এ পারের এঁ বাশির স্থরে 
উঠে শিহর্ি? ॥ 


যেদিন ফুটুলে। কমল কিছুই জানি নাই 
আমি ছিলেম অন্যমনে । 
আমার সাজিয়ে সাজি তা'রে আনি নাই 
সে-দধে রইলো সঙ্গোপনে। 
মাঝে মাঝে হিয়া আকুলপ্রায়, 
স্বপন দেখে চ'মূকে উঠে? চায়, 
মন্দ মধুর গন্ধ আসে হায় 
কোথায় দখিন সমীরণে ॥ 


৪১৪ গীত-বিতান 


ওগে। সেই সগন্ধে ফিরায় উদাসিয়া 
আমায় : দেশে দেশাস্তে | 
যেন সন্ধানে তা'র উঠে নিশ্বাসিয়া 
ভুবন নবীন বসন্তে । 
কে জানিত দূরে তো নেই সে, 
আমারি গে আমারি সেই যে 
এ মাধুরী ফটেছে হায় রে 
আমার হৃদয়-উপবনে ॥ 


এখনে! ঘোর ভাঙে না তোর-যে 
মেলে না তোর আখি, 
কাটার বনে ফুল ফুটেছে রে 
জানিস্নে তুই তা কি। 
ওরে অলস, জানিস্নে তুই তা কি? 
জাগে এবার জাগে। 
বেল কাটাস্‌ না গে ॥ 


কঠিন পথের শেষে 
কোথায় অগম বিজন দেশে 
ও সেই বন্ধু আমার একলা আছে গে৷ 
দিস্নে তা'রে ফাকি। 
জাগো এবার জাগে 
বেল! কাটাস্‌ না গো । 


প্রখর রধির- তাপে 


না হয় 


পীত-বিতান ৪১৫ 


দগ্ধ বালু তপ্ত আচলে 
দিক্‌ চারিদিক ঢাকি?। 


পিপাসাতে দিক্‌ চারিদিক ঢাকি?। 


দেখ রে 
পথে 


মনের মাঝে চাহি” 

আনন্দ কি নাহি? 

পায়ে পায়ে দুখের বাশরী 
বাজবে তোরে ডাকি । 


মধুর স্বরে বাজবে তোরে ডাকি? । 


ঝড়ে 
আমার 
ঢাকা, 
তা'রে 


আমার 
আমার 
তুমি 
এমন 
আমায় 


জাগে এবার জাগে 
বেলা কাটাস্‌ না গে! ॥ 


যাঁয় উড়ে যায় গে! 
মুখের আচলখানি । 
থাকে না হায় গো, 
রাখতে নারি টানি? । 


রইলে। না লাজলজ্জা, 


_ ঘুচলো গে! সাজলজ্জা, 


দেখলে আমারে 
গ্রলয়-মাঝে আনি 
এমন মরণ হানি? ॥ 


হঠাৎ আকাশ উজলি, 
কারে খুঁজে কে এঁ চলে। 


৪১৬ 


আজি 


শ্গী্ব-বিতান 


চমক লাগায় বিজুলি 
আমার আধার ঘরের তলে। 
তবে নিশীথ গগন জুড়ে? 
আমার যাক্‌ সকলি উড়ে, 
এই দারুণ কললোলে 
বাজুক আমার প্রাণের বাণী, 
কোনে! বীধন নাহি মানি? ॥ 


একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে 
আমায় শুধুক্ষণেক তরে। 
হাতে আমার যা কিছু কাজ আছে 
আমি সাঙ্গ ক*রূবো পরে। 
ন। চাহিলে তোমার মুখপানে 
হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে, 
কাজের মাঝে ঘুরে” বেড়াই যত 
ফিরি কূলহার৷ সাগরে ॥ 


বসম্তভ আজ উচ্ছ্বাসে নিশ্বাসে 
এলো আমার বাতায়নে । 
অলস ভ্রমর গুঞ্চরিয়। আসে 
ফেরে কুঙ্জের প্রাঙ্গণে । 
আঙ্ধকে গুধু একাস্তে আসীন 
চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন, 
আজকে জীবন-সমর্পণের গান 
গাবে। নীরব অবসরে ॥ 





গীত-বিতান 9১৭ 


এবার তোর! আমার যাবার বেলাতে 
সবাই জয়ধ্বনি কর্‌। 
ভোরের আকাশ রাঙা হলো রে 
আমার পথ হলো সুনব। 
কী নিয়ে ব। যাবে! মেথ। 
ওগে। তোর। ভাবিস্নে তা, 
শূন্য হাতেই চ*ল্‌্া, বহিয়ে 
আমার ব্যাকুল অন্তর ॥ 


মাল! প”রে যাবে। মিলন-বেশে 
আমার পথিক-সঙ্জা নয়। 
বাধা বিপদ আছে মাঝের দেশে 
মনে রাখিনে সেই ভয়। 
যাত্রা যখন হবে পার। 
উঠবে জ'লে সন্ধ্যাতারা, 
পৃরবীতে করুণ বারী 
দ্বারে বাজবে মধুর স্বর ॥ 


কে গে। অন্তরতর সে? 
আমার চেতনা আম!র েদনা 

তারি সুগভীর পরশে । 
আ্বাখিতে আমার বুলায় মন্ত্র 
বাজায় হৃদয়বীণার নত 
কত আনন্দে জাগায় ছন্দ 

কত সুখে দুখে হরষে ॥ 

৫৩ 


গীত-বিতান 


সোনালি রূপালি সবুজে স্থনীলে 
সে এমন মায়া কেমনে গাথিলে, 
তারি সে আড়ালে চরণ বাডালে 
ডুবালে সে স্থধা-সরসে। 
কত দিন আসে কত যুগ যায় 
গোপনে গোপনে পরাণ ভুলায়, 
নান! পরিচয়ে নান। নাম লয়ে 
নিতি নিতি বস বরষে ॥ 


পপ পাশ পাপা পাপা পা পল 


আমারে তুমি অশেষ করেছো 
এমনি লীল৷ তব। 

ফুরায়ে ফেলে আবার ভ'রেছে। 
জীবন নব নব। 

কত-যে গিরি কত-যে নদীতীরে 

বেড়ালে বহি” ছোটে। এ বাশিটিরে, 

কত-যে তান বাজালে ফিরে ফিরে 
কাহারে তাহ। কবো॥ 


তোমারি এ অমৃতপরশে 
আমার হিয়াখানি 
হারালো সীমা বিপুল হরষে 
উথলি" উঠে বাণী। 
আমার শুধু একটি মুঠি ভরি 
দিতেছ দান দিবস-বিভাবরী, 
হলো না! সার! কত ন। যুগ ধরি?, 
কেবলি আমি লবো ॥ 





গীত-বিতান ৪১৯ 
হার-মাণ। হার পরাবো ভোমার গলে। 
দুরে রবো কত আপন বলের ছলে। 
জানি আমি জানি ভেসে যাবে অভিমান, 
নিবিড় ব্যথায় ফাটিয়৷ পড়িবে গ্রাণ, 
শৃন্ত হিয়ার বাশিতে বাজিবে গান, 
পাষাণ তখন গলিবে নয়নজলে ॥ 


শতদল-দল খুলে' যাবে থরে থরে 
লুকানে। রবে না মধু চিরদিন তরে। 
আকাশ জুড়িয়া চাহিবে কাহার আখি, 
ঘরের বাহিরে নীরবে লইবে ডাকি?) 
কিছুই সেদিন কিছুই রবে না বাকি 
পরম মরণ লভিব চরণতলে ॥ 


এমনি ক'রে ঘুরিব দূরে বাহিরে 

আর তে। গতি নাহছিরে মোর নাহিরে । 
যে-পথে তব রথের রেখা ধরিয়া 
আপন হতে কুস্থম উঠে ভরিয়া, 

চন্দ্র ছুটে সুখ্য ছুটে 

সে-পথতলে পড়িব লুটে, 
সবার পানে রহিব শুধু চাহি রে। 
এমনি ক'রে ঘুরিব দূরে বাহিরে ॥ 


তোমার ছায়। পড়ে-ষে সরোবরে গো 
কমল সেথা ধরে ন।, নাহি ধরে গো। 


৪২০ 


গীত-বিতার্দ 


জলের ঢেউ তরল তানে 
সে-ছায়া ল'য়ে মাতিল গানে । 
ঘিরিয়। তা'রে ফিরিব তরী বাহি? রে 


যে-বাশিখানি বাজিছে তব ভবনে 
সহসা তাহা শুনিব মধু পবনে। 
তাকায়ে রবে! বারের পানে, 
সে-তানখানি লইয়৷ কানে 

বাজায়ে বীণ৷ বেড়াবে! গান গাহি” বে! 
এমনি ক'রে ঘুরিব দুরে বাহিরে ॥ 


পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহে! ভাই, 

সবারে আমি প্রণাম ক"রে যাই । 
ফিরায়ে দিনু দ্া্ের চাবি 
রাখি না আর ঘরের দাবা, 

সবার আজি প্রসাদবাণী চাই, 

সবারে আমি প্রণাম ক'রে যাই ॥ 


অনেক দিন ছিলাম প্রতিবেশী, 

দিয়েছি যত নিয়েছি তা'র বেশী। 
প্রভাত হয়ে এসেছে বাতি, 
নিবিয়া গেল কোণের বাতি, 

পড়েছে ডাক চ'লেছি আমি তাই, 

সবারে আমি প্রণাম ক'রে যাই ॥ 


গীত-বিতা ৪২৬ 


আক্জিকে এই সকাঁলবেলাতে 
বসে আছি আমার প্রাণেব 
স্থুরটি মেলাতে । 

আকাশে এ অরুণ রাগে 

মধুর তান করুণ লাগে, 

বাতাস মাতে আলে।-ছায়।র 
মায়ার খেলাতে ॥ 


নীলিমা এই নিলীন হ'লো 
আমার চেতনায়। 
সোনার আভ। জড়িয়ে গেল 
মনের কামনায়। 
লোকান্তরের ওপার হ'তে 
কে উদাসী বাধুর সত্রোতে 
ভেসে বেড়ায় দিগন্তে এ 
মেঘের ভেলাতে ॥ 


প্রাণ ভরিয়ে তৃষ! হরিয়ে 

মোরে আরো আরো-- আরে দাও প্রাণ। 
তব ভূবনে তব ভবনে 

মোরে আরে। আরো--আরো দাও স্থান। 
আরো আলে। আরো আলো 

এই নয়নে প্রভু, ঢালো । 
স্থরে সরে বাশি পুরে? 

তুমি আরে! আরো--আরেো দাও তান ॥ 


৪২২ গীত-বিভান 


আরো বেদনা আরো! বেদনা 
দাও মোরে আরে চেতন। | 
দ্বার ছটায়ে বাধ! টুটায়ে 
মোরে করো আরাণ মোরে করো ত্রাণ। 
আরে| প্রেমে আরো প্রেমে 
মোর আমি ডুবে যাঞ্চ নেমে । 
স্থধা-ধারে আপনারে 
তুমি আরে! আরে|_-মারে। করে! দান ॥ 


তোমারি নাম ব'ল্বো নান। ছলে । 
বল্‌বে। একা বসে, আপন 
মনের ছায়াতলে । 
বলবো বিনা ভাষায়, 
বলবো বিন। আশায়, 
বল্বে। মুখের হাসি দিয়ে, 
বলবো চোখের জলে ॥ 


বিনা-গ্রয়োজনের ডাকে 
ডাকবো তোমার নাম, 

সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই 
পূরুবে মনস্কাম। 

শিশু যেমন মাকে 

নামের (নশায় ডাকে, 

ব'ল্‌তে পারে এই স্থুখেতেই 

মায়ের নাম সে বলে॥ 





গীত-বিতান ৪২৩ 


অসীম ধন তে। আছে তোমার 
তাহে সাধ না মেটে। 
নিতে চাও তা অমার হাতে 
কণায় কণায় বেটে। 
দিয়ে তোমার রতনমণি 
আমায় ক'রূলে ধনী, 
এখন দ্বারে এসে ডাকো 
র'য়েছি দ্বার এটে ॥ 


আমায় তুমি ক'র্বে দাতা 
আপনি ভিক্ষু হবে, 
বিশ্বতুবন মাত্লো-যে তাই 
হাসির কলরবে। 
তুমি রইবে না এ রথে, 
নাম্নে ধূলা-পথে, 
যুগ-যুগাস্ত আমার সাথে 
চ/ল্বে হেটে হেঁটে ॥ 


এ মণিহার আমায় নাহি সাজে 
প'র্তে গেলে লাগে, এবে 
ছিড়তে গেলে বাজে। 
ক্-যে রোধ করে, 
সুর তো নাহি সরে, 
এ দ্িকে-যে মন পণড়ে রয় 
মন লাগে নাকাজে। 


৪২৪ গীত-বিতান 


তাই তে। বসে আছি । 
এ-হ!র তোমায় পরাই যদি 
তবে আমি বাঁচি। 
ফুলমালার ডোরে 
বরিয়া লও মোরে, 
তোমার কাছে দেখাইনে মুখ 
মণিমালার লাজে ॥ ॥ 


ভোরের বেলায় কখন্‌ এসে 
পরশ ক'রে গেছে হেসে। 
আমার ঘুমের দুয়ার ঠেলে 
কে সেই খবর দিল মেলে, 
জেগে দেখি আমার তআ্াখি 
ত্বাখির জলে গেছে ভেসে ॥ 


মনে হলো আকাশ যেন 

কইলো কথ! কানে কানে। 
মনে হলো সকল দেহ 

পূর্ণ হ'লো গানে গানে । 
হৃদয় যেন শিশিরনত 
ফুটুলো পুজার ফুলের মতো, 
জীবন-নদী কূল ছাপিয়ে 

ছড়িয়ে গেল অসীমদেশে ॥ 


৫৪ 


গীত-বিতান 9২৫ 


প্রাণে খুসির তুফান উঠেছে। 
ভয়-ভাবনার বাঁধা টুটেছে। 
ছুঃখকে আজ কঠিন ব'লে 
জড়িয়ে ধ'বুতে বুকের তলে 
উধাও হয়ে হৃদয় ছুটেছে। 
প্রাণে খুসির তুফান উঠেছে ॥ 


হেথায় কারে। ঠাই হধে না 
মনে ছিল এই ভাবনা 

দুয়ার ভেঙে সবাই জুটেছে। 
যতন ক'রে আপনাকে-যে 
রেখেছিলেম ধুয়ে মেজে, 

আনন্দে সে ধূলায় লুটেছে। 
প্রাণে খুলির তুফান উঠেছে ॥ 


গস আশ আপা - ০ আপা 


জীবন যখন ছিল ফুলের মস্ত 
পাপড়ি তাহার ছিল শত শত ॥ 


বসন্তে সে হ'তো যখন দাতা 
ঝরিয়ে দিত ছু-চার্টে তা”র পাতা, 
তবুও যে তা”র বাকি রইতো কত। 


আজ বুঝি তা'র ফল ধ'রেছে, তাই 
হাতে তাহার অধিক কিছু নাই। 


হেমন্তে তা'র সময় হলো এবে 
পূর্ণ ক'রে আপনাকে সে দেবে, 
রসের ভারে তাই সে অবনত ॥ 





৪২৬ গীত-বিতান 


বাজাও আমারে বাজাও । 
বাজালে যে-সুরে প্রভাত-আলোরে 
সেই স্থুরে মোরে বাজাও । 
যে-স্থর ভরিলে ভাষাভোল।-গীতে 
শিশুর নবীন জীবন-বাশীতে 
জননীর মুখ-তাকানে হাসিতে,__ 
সেই স্বরে মোরে বাজাও । 


সাঁজাও আমারে সাজাও । 
যে-সাজে সাজালে ধরার ধূলিরে 
সেই সাজে মোরে সাজাও । 
সন্ধ্যামালতী সাজে যে-ছন্দে 
শুধু আপনারি গোপন গন্ধে, 
যে-সাজ নিজেরে ভোলে আনন্দে 
সেই সাজে মোরে সাজাও ॥ 


জানি গো দিন যাবে 
এ দিন যাবে। 
একদা কোন্‌ বেলাশেষে 
মলিন রবি করুণ হেসে 
শেষ-বিদাঁয়ের চাওয়া আমার 
মুখের পানে চাবে। 
পথের ধারে বাজবে বেণু, 
নদীর কূলে চ*র্বে ধেস্ু 
আডিনাতে খেল্বে শিশু, 
| পাখীর! গান গাবে। 


গ্গীত-বিতান ৪২৭ 


তবুও দিন যাবে 
এ দিন যাবে ॥ 


তোমার কাছে আমার 
এ মিনতি । 
ঘাবার আগে জানি যেন 
আমায় ডেকেছিলে। কেন 
আকাশগানে নয়ন তুলে 
শ্যামল বস্ুমতী ? 
কেন নিশার নীরবতা! 
শুনিয়েছিলে। তারার কথা, 
পরাণে ঢেউ তুলেছিলো 
কেন দিনের জ্যোতি? 
তোমার কাছে আমার এই মিনতি ॥ 


সাঙ্গ যবে হবে 
ধরার পাল! 
যেন আমার গানের শেষে 
থামতে পারি শমে এসে, 
ছয়টি ঝতুর ফুলে কলে 
ভ'রৃতে পারি ডালা । 
এই জীবনের আলোকেতে 
পারি তোমায় দেখে যেতে, 
পরিয়ে যেতে পারি তোমায় 
আমার গলার মালা 
মাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা ॥ 


৪২৮ গীত-বিভান 


নয় এ মধুর খেলা, 
তোমায় আমায় সারাজীবন 
সকাল-সন্ধ্যাবেলা 
নয় এ মধুর খেল|। 
কতবার-যে নিলে! বাতি 
গঠঞ্জে এলো ঝড়ের রাতি। 
সংসারের এই দোলার দিলে 
সংশয়েরি ঠেলা ॥ 


বারে বারে ধীধ ভাঙিয়া 

বন্ত। ছুটেছে। 
দারুণ দিনে দিকে দিকে 

কান্না উঠেছে । 
ওগো রুদ্র, ছুঃখে স্থখে | 
এই কথাটি বাজলো বুকে-__ 
তোমার প্রেমে আঘাত আছে 

নাইকো! অবহেল। ॥। 


ঘদি প্রেম দিলে ন। প্রাণে 
কেন ভোরের আকাশ ভ'রে দিলে 
এমন গানে গানে । 
কেন তারার মাল। গাঁথা, 
কেন ফুলের শয়ন পাতা, 
কেন দখিন হাওয়া গোপন কথ 
জানায় কানে কানে? 


তারি 


তোমার 


পে-খে 


তোমার 


আমার 


তুমি 


কেন 


ঠ| 
১১) 
তল 


গীত-বিতান ৪২৯ 


যদি প্রেম দিলে না প্রাণে 
'আকাশ তবে এমন চাওয়া 
চায় এ মুখের পানে ? 
তবে ক্ষণে ক্ষণে কেন 
আমার হৃদয় পাগল হেন, 
সেই সাগরে ভাসায়, যাহার 
কূল সে নাহি জানে। 
নিত্য তোমার যে-ফুল ফোটে ফু্-বনে 
মধু কেন মন-মধুপে খাওয়াও না? 
নিত্য-সভ। বসে তোমার প্রাঙ্গণে 
ভূত্যেরে সেই সভায় কেন গাওয়াও ন।? 


বিশ্বকমল ফুটে চরণচুম্বনে 

তোমার মুখে মুখ তুলে চায় উন্মনে, 

আমার চিত্-কমলটিরে সেই রসে 

তোমার পানে নিত্য-চাওয়৷ চাওয়াও না? 


আকাশে ধায় রবি-তা রা-ইন্দুতে, 
বিরামহার। নদীর! ধায় সিন্ধুতে, 
তেম্নি ক'রে সুধাসাগরসন্ধানে 
জীবনধারা নিত্য কেন ধাওয়াও না? 


পাখীর কঠে আপনি জাগাও আনন্দ, 
ফুলের বক্ষে ভরিয়। দাও সুগন্ধ ; 

তেম্নি ক'রে আমার হৃদয়ভিক্ষুরে 

দ্বারে তোমার নিত্য প্রসাদ পাওয়াও না? 





গীত-বিতান 


আমার মুখের কথা তোমার 
নাম দিয়ে দাও ধুয়ে, 
আমার নীরবতায় তোমার 
নামটি রাখো থুয়ে। 
রক্তধারার ছন্দে আমার 
দ্েহ-বীণার তার 
বাজাক আনন্দে তোমার 
নামেরি বাঙ্চার। 
ঘুমের 'পরে জেগে খাকুক্‌ 
নামের তারা তব 
জাগরণের ভালে আকুক্‌ 
অরুণলেখা নব । 
সব আকাজ্ক আশায় তোমার 
নামটি জলুক্‌ শিখা, 
মকল ভালোবাসায় তোমার 
নামটি রহুক্‌ লিখা । 
সকল কাজের শেষে তোমার 
নামটি উঠুক ফ'লে, 
রাখবো কেঁদে হেসে তোমার 
নামটি বুকে কোলে। 
জীবন-পদ্মে সঙ্গোপনে 
র”বে নামের মধু, 
তোমায় দিব মরণ-ক্ষণে 
তোমারি নাম বধু। 


ওগো 
মোর 
যেন 


যবে 
যবে 
যেন 


শি 


গীত-বিতাঁন ৪৩ 


যে আসে কাছে, যেযায় চলে দূরে, 
পাই বা কভু না পাই যে-বন্ধুরে, 
এই কথাটি বাজে মনের স্বরে 

তুমি আমার কাছে এসেছে | 
মধুর রসে ভরে হৃদয়খানি, 
নিঠর বাজে প্রিয় মুখের বাণী, 
নিত্য যেন এই কথাটি জানি 

তুমি মেহের হাসি হেসেছো ॥ 


কভু স্থখের কভু ছুখের দোলে 
জীবন জুড়ে” কত তুফান তোলে, 
চিত্ত আমার এই কথ। ন। ভোলে 

তুমি আমায় ভালোবেসেছে।। 
মরণ আসে নিশীথে গৃহদ্ধারে, 
পরিচিতের কোল হ'তে সে কাড়ে 
জানি গে৷ সেই অজান। পারাবারে 

এক তরীতে তুমিও ভেসেছো ॥ 


লুকিয়ে আসো আধার রাতে 


তুমি আমার বন্ধু । 


লও-যে টেনে কঠিন হাতে 


তুমি আমার আনন্দ ॥ 


ছুঃখ-রথের তুমিই রথী 


তুমিই আমার বন্ধু, 


৪৩২ 


গীত-বিতান 


তুমি সঞ্চট তুমিই ক্ষতি 


তুমি আমার আনন্দ ॥, 


শত্রু আমারে করো গে। জয় 


তুমিই আমার বন্ধু, 


রুদ্র তুমি হে ভয়ের ভয় 


তুমি আমার আননা ॥ 


বজ এসো হে বক্ষ চিরে; 


তুমিই আমার বন্ধু, 


মৃত্যু লও হে বাধন ছি'ড়ে 


আমার 


তখন 


যখন 


আমার 


যখন 
তখন 


তখন 


যখন 


তুমি আমার আনন্দ || 


কঠ তারে ডাকে, 

হৃদয় কোথা থাকে ? 
হৃদয় আসে ফিরে 
আপন নীরব নীড়ে 

জীবন তখন কোন্‌ গহনে 
বেডায় কিসের পাকে? 


মোহ আমায় ডাকে 

লজ্জা! কোথায় থাকে? 
আনেন তমোহারী 
আলোক-তরবারী 

পরাণ আমার কোন্‌ কোণে-ষে 
লজ্জাতে মুখ ঢাকে ? 


আমার 


আমার 


আমার 


আমার 


যখন 


আমার 


৫৫ 
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সকল কাটা ধন্য করে 
ফুটুবে গে! ফুল যুটুবে। 
সকল ব্যথ। রড়ীন হয়ে 
গোলাপ হ'য়ে উঠ্‌্বে। 
অনেকদিনের আকাশ-চাওয়া 
আস্বে ছুটে? দখিন্-হাওয়া 
হৃদয় আমার আকুল ক'রে 
স্বগন্ধ ধন লুটুবে ৷ 


লজ্জ। যাবে যখন পাবো! 
দেবার মতো ধন। 

রূপ ধরিয়ে বিকশিৰে 
প্রাণের আরাধন। 

বন্ধু যখন রাব্রিশেষে 

পরশ তারে করবে এসে, 

ফুরিয়ে গিয়ে দলগুলি সব 
চরণে তা'র লুটুবে ।। 


গাবে। তোমার স্থরে 

দাও সে-বীণাযন্ত্র। 
শুনবো তোমার বাণী 

দাও সে-অমর ম্ত্র | 
রু'বূকো তোমার সেবা 

দাও সে-পরম শক্তি, 
চাইবো তোমার মুখে 

দাও সে-অচল ভক্তি ॥ 


৪৩৪ গী-বিতান 


সইবে! তোমার আঘাত 

দাও সে-বিপুল ধের্ধ্য। 
বইবেো। তোমার ধ্বজা 

দাও সে-অটল স্মথষ্য ॥ 
নেবো সকল বিশ্ব 

দাও সে প্রবল প্রাণ, 
করুবে। আমায় নিংস্ব 

দাও তস-প্রেমের দান ॥ 
যাবে তোমার সাথে 

দাও সে দখিন হস্ত) 
ল'ডবেো তোমার রণে 

দাও সে-তোমার অস্ত্র। 
জাগ্বো তোমার সত্যে 

দাও সেই আহবান । 
ছাড়বে। স্থখের দাস্য 

দাও দাও কল্যাণ ॥| & 


প্রভু, তোমার বীণ। যেম্নি বাজে 
আধার মাঝে 
অম্নি ফোটে তারা। 
যেন সেই বাণাটি গভীর তানে 
আমার প্রাণে 
বাজে তেম্নি ধারা ॥ 
তখন নূতন হৃষ্টি প্রকাশ হবে 
কী গৌরবে 


হদয়-অন্ধকারে ! 


তখন 


তখন 


তখন 


তখন 
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স্তরে সরে আলোকরাশি 

উঠবে ভাসি 

চিত্ত-গগন-পারে ॥ 
তোমারি সৌন্দধ্যছবি 

ওগে। কবি, 

আমায় পণ্ড়বে আকা-_ 
বিস্ময়ের রবে না শীম। 

এ মহিমা 

আর যাবে না ঢাক | 
তোমারি প্রসন্ন হাসি 

পণ্ড়বে আপি, 

নবজীবন 'পরে। 
আনন্দ-অমুতে তব 

ধন্য হবে! 

চির-দিনের তরে ।। 


তোমায় আমায় মিলন হবে বলে 
আলোয় আকাশ ভর । 
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে 
ফুল্ল শ্যামল ধরা। 
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে 
বাতি জাগে জগৎ ল'য়ে কোলে, 
উধা এসে পূর্ব দুয়ার খোলে 
কলকণম্বরা ॥ 


৪৩৬ 


গীত-বিতান 


চ'ল্ছে ভেসে মিলন আশ।-তরী 
অনাদিস্রোত বেয়ে । 

কত কালের কুস্বম উঠে ভরি? 
বরণভালি ছেয়ে। 

তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে 

যুগে যুগে বিশ্বতৃবন তলে 

পরাণ আমার বধূর বেশে চলে 
চির-্বয়ন্বরা ॥ 


বসস্তে আজ ধরার চিত্ত 
হ'লে। উতলা । 

বুকের 'পরে দোলে রে তা*র 
পরাণ-পুতল!। 

'আনন্দেরি ছবি দোলে 

দিগন্তেরি কোলে কোলে, 

গান ছুলিছে, নীলাকাশের 
হদয়-উথল। ॥ 


আমার ছুটি মুগ্ধ নয়ন 
নিদ্রা ভূলেছে। 
আজি আমার হৃদয়-দোলায় 
কে গো ছলিছে। 
ছুলিয়ে দিল স্থখের রাশি 
লুকিয়ে ছিল ঘতেক হাসি, 
ছুলিয়ে দিল জনম-ভরা 
ব্যথা-অতলা। 


এক পাপন 
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সভায় তোমার থাকি সবার শাসনে । 
আমার কণ্ঠে সেথায় স্থুর কেঁপে যায় ভ্রাসনে । 
তাকায় সকল লোকে 
তখন দেখতে না পাই চোখে 
কোথায় অভয় হাসি হাসো আপন আসনে ॥ 


কবে আমার এ পজ্জাভয় খসাবে,। 
তোমার একুল। ঘরের নিরালাতে বসাবে । 
ঘা শোৌনাবার আছে 
গাবে! এ চরণের কাছে, 
ছ।রের আড়াল হ'তে শোনে বা কেউ না খেনে ॥ 


খাদ জান্তেম আমার কিসের বাখ। 

তোমায় জাপাত।ম ॥ 

কে-যে আমার কাদায়, আমি 
কীজানি তা"র নাম। 

কোথায়-যে হাত বাড়াই মিছে, 

ফিরি আমি কাহার পিছে, 

সব যেন মোর বিকিয়েছে 
পাইনি তাহার দম ॥ 


এই বেদনার ধন সে কোথায় 
ভাবি জনম ধ'রে। 
ভূবন ভরে আছে যেন 
পাইনে জীবন ভরে । 


৪৩৮ গীত-বিতান 


স্থখ যারে কয় সকল জনে 

বাজাই তা'রে ক্ষণে ক্ষণে, 

গভীর স্থরে “চাইনে, চাইনে, 
বাজে অবিশ্রাম ॥ 


বেস্থর বাজে রে 
আর কোথা নয় কেবল তোরি 
আপন মাঝে রে। 
মেলে ন৷ সুর এই প্রভাতে 
আনন্দিত আলোর সাথে, 
সবারে সে আড়াল করে, 
মরি লাজে রে 


থাম। রে ঝঙ্ঝর। 
নীরব হ»য়ে দ্রেখ রে চেয়ে 
দেখ রে চারিধার। 
তোরি হৃদয় ফুটে আছে 
মধুর হ'য়ে ফুলের গাছে, 
নদীর ধারা ছুটেছে এ 
তোরি কাজে রে ॥ 





তুমি জানো ওগো অন্তর্ধামী, 

পথে পথেই মন ফিরালেম আমি । 
ভাবন। আমার বাধলো নাকে বাসা, 
কেবল তাদের আ্োতের *পরেই ভাসা, 


গীত-বিতান ৪৩৯ 


তবু আমাব মনে আছে আশা! 
তোমার পায়ে ঠেকৃবে তা'রা স্বামী ॥ 


টেনেছিলো৷ কতই কান্না-হাঁসি, 
বারে বারেই ছিন্ন হলো ফাসি।' 
শুধায় সবাই হতভাগ্য ব'লে 
“মাথ। কোথায় রাখবি সন্ধ্যা হ'লে ?* 
জানি জানি নামবে তোমার কোলে 
আপনি যেথায় পণ্ড়বে মাথা নামি? | 


সকল বারা উস 


রাঁজপুরীতে বাজায় বাঁশি 
বেলা-শেষের তান । 
পথে চলি, শ্ুধায় পথিক, 
“কী নিলি তোর দান?” 
দেখাবো-যে সবার কাছে 
এমন আমার কী-বা আছে? 
সঙ্গে আমার আছে শুধু 
এই ক-খানি গান ॥ 


ঘরে আমার রাখ্তে-যে হয় 
বহুলোকের মন। 
অনেক বাশি অনেক কামি 
অনেক আয়োজন । 
বধুর কাছে আসার বেলায়, 
গানটি শুধু নিলেম গলায়, 
তারি গলার মাল্য ক'রে 
ক'রূবে। মৃল্যবান্‌। 





8৪ ০ 


আমার 


তখন 


আনার 


তখন 


গীত-বিতান 


ভাঙা পথের রাঙা ধুলায় 

পঃড়েছে কার পায়ের চিহ্ন ? 
তারি গলার মাল। হঃতে 

পাপৃড়ি হোথা লুটায় ছিন্ন। 
এলো যখন সাড়াটি নাই, 
গেল চ'লে জানালো তাই, 
এমন ক'রে আমারে হায় 

কে-ব! কাদায় সে-জন ভিন্ন |। 


তরুণ ছিল অরুণ আলো, 

পথটি ছিল কুস্থম-কীর্ণ । 
বণন্ত-যে রডীন্‌ বেশে 

ধরায় সেদিন অবতীর্ণ । 
সেদিন খবর মিললো ন।-যে, 
রইন্চ বসে ঘরের মাঝে, 
আজকে পথে বাহির হবো 

বহি” আমার জীবন জীর্ণ। 


ব্যথা ষখন আনে আমায় 
তোমার দ্বারে, 
আপনি এসে দ্বার খুলে দাও 
ডাকে। তা?রে। 
বাহুপাশের কাঙাল সে-যে, 
চ"লেছে তাই নকল ত্যেজে, 
কাটার পথে ধায় সে তোমার 
অভিসারে, 


আমার 


সেই 


আজ 


আজ 


৫৬ 
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আপনি এসে দ্বার খুলে দাও 
ডাকো তারে ॥ 


ব্যথা যখন বাজায় আমায়, 
বাজি সরে 
গানের টানে পারো না আর 
রইতে দূরে । 
লুটিয়ে পড়ে সে-গাঁন মম 
ঝড়ের রাতের পাখী সম, 
বাহির হয়ে এসো তুমি 
অন্ধাকারে ; 
আপনি এসে দ্বার খুলে দাও 
ডাকে তারে ॥ 


৯. ০০ পে ঝর ওর জি 


কার হাতে এই মালা তোমার গাঠালে 
ফাগুন দিনের সকালে। 
তা'র বর্ণে তোমার নামের রেখা, 
গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা) 
সেই মালাটি বেধেছি মোঁর কপালে 
আজ ফাগুন দিনের সকালে । 


গানটি তোমার চ'লে এলে আকাশে 
ফাগুন দিনের বাতাসে । 
ওগো আমার নামটি তোমার স্বরে 
কেমন ক'রে দিলে জুড়ে” 
লুকিয়ে তুমি এ গানেরি আড়ালে, 
আজ ফাগুন দিনের সকালে ॥ 





৪৪২ গীত-বিতান 


এত আলে! জালিয়েছে। এই গগনে 
কী উৎসবের লগনে। 
সব আলোটি কেমন ক'রে 
ফেলো আমার মুখের 'পরে ও 
আপনি থাকে৷ আলোর পিছনে ॥ 


প্রেঘটি যেদিন জালি হৃদয়-গগনে 
কী উৎসবের লগনে-- 
সব আলো! তা'র কেমন ক'রে 
পড়ে তোমার মুখের "পরে 
আপনি গড়ি আলোর পিছনে ॥ 


যে-রাতে মোর ছুয়ারগুলি 
ভাঙলো ঝড়ে 
জানি নাই তো তুমি এলে 
আমার খরে। 
সব-যে হ*য়ে গেল কালো, 
নিবে গেল দীপের আলো, 
আকাশপানে হাত বাড়ালেম 
কাহার তরে ॥ 


অন্ধকারে রইম্থ পণড়ে 

স্বপন মানি” 
ঝড়-যে তোমার জয়ধ্বজ! 

তাই কিজানি? 


গীত-বিতান 8৪8৩ 


সকাল বেলায় চেয়ে দেখি 
দাড়িয়ে আছ তুমি একি, 


ঘর-ভরা মোর শুন্ততারি 


শ্রাবণের 
(তোমারি 
পূরবের 

নিশীথের 
নিশিদিন 
শ্রাবণের 


যে-শাখায় 
তোমার এ 
যা-কিছু 
তাহারি 
নিশিদিন 
শ্রাবণের 


বুকের »পরে ॥ 


ধারার মতে! পড়ুক ঝ'রে পঞন্জুক ঝরে 
স্থরটি আমার মুখের "পরে, বুকের পরে । 
আলোর সাথে পড়ুক প্রাতে ছুই নয়ানে-_ 
অন্ধকারে গভীর ধারে পড়ুক্‌ প্রাণে, 

এই জীবনের স্বুখের *পরে, দুখের *পরে 
ধারার মতে পড়ুক ঝ'রে পড়ুক ঝ'রে ॥ 


ফুল ফোটে না ফল ধরে ন1 একেবারে 
বাদল বায়ে দিক্‌ জাগায়ে সেই শাখারে | 
জীর্ণ আমার দীর্ণ আমার জীবনহারা 
স্তরে স্তরে পড়ুক ঝ'রে স্থরের ধার! । 
এই জীবনের তৃষার পরে ভূখের »পরে 
ধারার মতো পড়ুক ঝ'রে পড়ুক ঝ'রে॥ 


তোমার কাছে শাস্তি চাবেো ন! 
থাক্‌ ন। আমার দুঃখ ভাবনা ॥ 


অশান্তির এই দোলার "পরে 
বসো ব'সো লীলার ভরে 


দোলা দিব এ মোর কামন। ॥ 


88৪ 


গীত-নিতাঁন 


নেবে নিবুৰ্‌ প্রদীপ বাতাসে-_ 
ঝড়ের কেতন উডভুক আকাশে, 


বুকের কাছে ক্ষণে ক্ষণে 
তোমার চরণ পরশনে 


আমার 


অন্ধকারে আমার সাধন। ॥ 


দাড়িয়ে আছ তুমি আমার 
গানের ওপারে। 

স্থরগ্ুলি পায় চরণ, আমি 
পাইনে তোমারে ॥ 

বাতাস বহে মরি মরি 

আর বেঁধে রেখে! না তরী, 

এসো এসো পার হয়ে মোর 
হাদয়-মাঝারে ॥ 


. তোমার স।থে গানের খেল। 


দূরের খেলা-যে, 
বেদনাতে বাশি বাজায় 

সকাল বেল যে। 
কবে নিয়ে আমার ব।শি 
বাজারে গে। আপনি আমি” 
আনন্দময় নীরব রাতের 

নিবিড় আধারে ॥ 
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আমায় তুল্তে দিতে নাইকো তোমার ভয় | 
আমার ভোলার আছে অন্ত, তোমার 
প্রেমের তো! নাই ক্ষয় ॥ 
দুরে গিয়ে ধাড়াই-যে ঘুর, 
সে-দূর শুধু আমারি দূর__ 
তোমার কাছে দূর কভু দূর নয়॥ 


আমার প্রাণের কুঁড়ি পাপড়ি নাহি খোলে, 
তোমার বসম্তবায় নাই কিগে। তাই বলে? 
এই খেলাতে আমার সনে 
হার মানো-যে ক্ষণে ক্ষণে, 
হারের মাঝে আছে তোমার জয় ॥ 


জানি নাই গো সাধন তোমার 
বলে কারে। 
আমি ধুলায় বসে খেলেছি এই 
তোমার দ্বাবে। 
অবোধ আমি ছিলেম ব'লে 
যেমন খুসি এলেম চ'লে, 
ভয় করিনি তোমায় আমি 
অন্ধকারে ॥ 


তোমার জ্ঞানী আমায় বলে কঠিন 
তিরস্কারে 
“পথ দিয়ে তুই আপিস্‌ নি-যে 
ফিরে যা রে।” 


৪৪৬ 


রীত-বিতান 


ফেরার পশ্থ! বন্ধ ক'রে 
আপনি বাধে বাহুর ভোরে, 
ওরা আমায় মিথ্য] ডাকে 
বারে বারে ॥ 


পক ৮৮ পপি পল 


ওদের কথায় ধাদ! লাগে 


তোমার কথা আমি বুঝি । 
তোমার আকাশ তোমার বাতাস 
এই তে। সবি সোজান্কজি। 
হদয়-কুস্থম আপনি ফেটে, 
জীবন আমার ভ"রে ওঠে, 
ছুয়ার খুলে” চেয়ে দেখি 
হাতের কাছে সকল পুজি ॥ 


সকাল সাঁঝে স্থুর-যে বাজে 
ভূবনজোড়! তোমার নাটে, 
আলোর জোয়ার বেয়ে তোমার 
তরী আসে আমার ঘাটে । 
শুনবে! কী আর বুঝবে! কী-বা, 
এই তে। দেখি রাত্রি দিবা, 
ঘরেই তোমার আনাগোনা, 
পথে কি আর তোমায় খুঁজি? 


এই 
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আপা-যাওয়ার খেয়ার কুলে 
আমার বাড়ি। 
কেউবা আসে এ পারে, কেউ 
পারের ঘাটে দেয় রে পাড়ি। 
পথিকের বাশি ভরে 
যে-স্ুর আনে সঙ্গে ক'রে 
তাই-যে আমার দিবানিশি 
সকল পবাণ লয় রে কাড়ি? ॥ 


কাব কথ।-যে জানায় তা*বা 
জানিনে তা। 

হেথ| হ'তে কী নিয়ে বা 
যায়বে সেথ। | 

স্ববেব সাথে মিশিয়ে বাণা 

দুই পারের এই কানাকানি 

তাই শুনে-বে উদাস হিয়া 

চায় রে যেতে বাদস। ছাড়ি? ॥ 


জীবন আমার চ*ল্ছে যেমন 


তেম্‌্নি ভাবে, 


সহজ কঠিন ছন্দে ছন্দে 


চ'লেযাবে। 
চলার পথে দিনে রাতে 
দেখা হবে সবার সাথে 


তাদের আমি চাঁবো, তা"র! 


আমায় চাবে ॥ 


৪৪৮ গীত-বিভাঁন, 


জীবন আমার পলে পলে 
এমনি ভাবে 
ছুঃখ সখের রঙে রঙে 
রডিয়ে যাবে । 
রঙের খেলার সেই সভাতে 
খেলে যে"জন সবার সাথে 
তারে আমি চাঁবো, সে-ও 
আমায় চাবে॥ 


শপ জপ আশি লা 


হাওয়া লাগে গানের পালে, 
মাঝি আমার বসো হালে। 
এবার ছাড়া পেলে বাচে 
জীবন-তরী ঢেউয়ে নাচে 
এই বাত।সের তালে তালে ॥ 
মাঝি, এবার ব'সে। হালে ॥ 


দিন গিয়েছে এলো রাতি, 
নাই কেহ মোর ঘাটের সাথী । 
কাটে। বাধন দাও গে। ছাড়ি 
তারার আলোয় দেবো পাড়ি, 
স্বর জেগেছে যাবার কালে ॥ 
মাঝি, এবার বসো হালে ॥ 


৫৭ 


গীত-বিতান ৪৪৯ 


আমারে দিই তোমার হাতে 
নৃতন ক'রে নৃতন প্রাতে। 
দিনে দিনেই ফুল-যে ফোটে, 
তেম্নি ক'রেই ফটে ওঠে 
জীবন তোমার আডিনাতে 
নৃতন ক'রে নৃতন প্রাতে ॥ 


বিচ্ছেদেরি ছন্দে লয়ে 
মিলন ওঠে নবীন হঃয়ে। 
আলো অন্ধকারের তীরে, 
হারায়ে পাই ফিরে ফিরে, 
দেখা আম্মার তোমার সাথে 
নৃতন ক'রে নৃতন গ্রাতে ॥ 


আরে! চাই যে, আরো চাই গো-_ 
আরো-যে চাই । 
ভাগ্ডারী-যে সুধা আমায় 
বিতরে নাই । 
সকাল বেলার আলোয়-ভরা 
এই-যে আকাশ-বক্ুন্ধর] 
এরে আমার জীবন-যাঁঝে 
কুড়ানে। চাই-_ 
সকল ধন-যে বাইরে আমার 
ভিতরে নাই। 
ভাগ্ডারী-যে স্থধা আমায় 
বিতরে নাই ॥ 


৪৫০ গীত-বিতান 


প্রাণের বীণায় আরে! আথাত 
আরো-যে চাই । 
গুণীর পরশ পেয়ে সে-যে 
শিহরে নাই। 
দিন-রজনীর বাশি পুরে 
যে-গান বাজে অসীম স্থুরে, 
তা'রে আমার প্রাণের তারে 
বাজানে। চাই | 
আপন গান-যে দূরে তাহার 
নিয়ড়ে নাই । 
গুণীর পরশ পেয়ে সে-যে 
শিহরে নাই || 


আমার বাণী আমার প্রাণে লাগে। 
যত তোমায় ডাকি, আমার 
আপন হৃদয় জাগে । 
শুধু তোমায় চাওয় 
সে-ও আমার পাওয়। 
তাই তো পরাণ পরাণপণে 
হাত বাড়িয়ে মাগে ॥ 


হায় অশক্ত, ভয়ে থাকিস্‌ পিছে । 
লাগলে সেবায় অশক্তি তোর 
আপনি হবে মিছে। 


গীত-বিতান ৪8৫১ 


পথ দেখাবার তরে 
ঘাবেো কাহার ঘরে, 
যেমনি আমি চলি, তোমার 
প্রদীপ চলে আগে ॥ 


পপ 


তুমি-ঘে চেয়ে আছ আকাশ ভ'রে, 
নিশিদিন  অনিমেষে দেখছে! মোরে। 
আমি চোখ এই আলোকে মেল্বে যবে 
তোষার ওই চেয়ে-দেখা নফল হবে, 


এ আকাশ দিন গুণিছে তারি তরে ॥ 


ফাগুনের কুক্ম-ফোটা হবেফীকি, 

আমার এই একটি কুঁড়ি রইলে বাকি । 
সে-দিনে ধন্য হবে তারার মালা, 
তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ জ্বালা; 

আমার এই আধারটুকু ঘুচ্লে পরে ॥ 


তোমার পূজার ছলে তোম। ভুলেই থাকি। 


বুঝতে নারি কখন্‌ তুমি দাও-যে ফীকি। 
ফুলের মালা দীপের আলে ধূপের ধোয়ার 
পিছন হ'তে পাইনে সুযোগ চরণ ছোৌয়ার, 
স্তবের বাণীর আড়াল টানি তোমায় ঢাকি। 


তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি || 


৪৫২ 


দেখবো ব'লে 
আছে তো মোর 
কাজ কী আমার 
পাঁত্বে। আসন 
সরল প্রাণে 
তোমার পূজার 


গীত-বিগান 


এই আয়োজন 
তৃষা-কাতর 
মন্দিরেতে 
আপন মনের 
নীরব হ'য়ে 
ছলে তোমায় 





হে অন্তরের ধন, 


মিথ্যা রাখি, 
আপন আখি । 
আনাগোনায়, 
একটি কোণায়, 
তোমায় ডাকি। 
ভূলেই থাকি ॥ 


তুমি-যে বিরহী, তোমার শৃন্ত এ ভবন। 


আমার ঘরে তোমায় আমি 


একা! রেখে দিলাম স্বামী, 


কোথায়-যে বাহিরে আমি 
ঘুরি সবলক্ষণ ।। 


হে অন্তরের ধন, 


এই বিরহে কাদে আমার নিখিল ভূবন । 
তোমার বাশি নানা স্বরে 


আমায় খুজে বেড়ায় দূরে, 
পাগল হ?লো৷ বসন্তের এই 
দখিন সমীরণ ॥ 


তুমি-যে 


নহিলে 


বউ 


এসেছে৷ মোর ভবনে 

রব উঠেছে ভূবনে | 

ফুলে কিসের রং লেগেছে, 
গগনে কোন্‌ গান জেগেছে 


কোন্‌ পরিমল পবনে ? 


গীত-বিতান ৪৫৩ 


দিয়ে ছুঃখ-স্বখের বেদনা 
আমায় তোমার সাধন! । 
আমার বাথায় ব্যথায় পা ফেলিয়। 


এলে তোমার স্থর মেলিয়া 
এলে আমার জীবনে ॥। 


আপনাকে এই জানা আমার 
ফুরাবে না। 
এই' জানারি সঙ্গে সঙ্গে 
তোমায় চেনা । 
কত জনম-মরণেতে 
তোমারি এ চরণেতে, 
আপনাকে-যে দেবো তবু 
বাড়বে দেনা ॥ 


আমারে-যে নামতে হবে 
ঘাটে ঘাটে, 
বারে বারে এই ভূবনের 
প্রাণের হাটে। 
ব্যবসা মোর তোমার সাথে 
চ*ল্বে বেড়ে দিনে রাতে, 
আপন নিয়ে ক'রূবো যতই 
বেচা কেনা || 


৪৫৪ গীত-বিভান 


বলো তো এই বারের মতে। 
প্রভু, তোমার আডিনাতে 
তুলি আমার ফলল যত। 
কিছু বা ফল গেছে ঝরে 
কিছু বা ফল আছে ধরে 
বছর হ'য়ে এলো গত । 
রোদের দিনে ছায়ায় বসে 
বাজায় বাশি রাখাল যত ॥। 


হুকুম তুমি করো যদি 
চৈত্র হাওয়ায় পাল তুলে দিই, 

&ঁ যে মেতে ওঠে নদী । 
পার ক'রে নিই ভরা তরী, 
মাঠের যা কাজ সারা করি 

ঘরের কাজে হই গে! রত। 
এবার আমার মাথার বোঝা! 

পায়ে তোমার করি নত।। 


৩৭ লাস ০৯৯ 


আজ জ্যোতৎস্সা রাতে সবাই গেছে বনে 
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে। 
যাবো না গে! যাবো না-যে, 
থাঁকৃবো প'ড়ে ঘরের মাঝে 
এই নিরালায় রবো৷ আপন কোণে । 
যাবো না এই মাতাল সমীরণে ॥ 


আমার এ ঘর বহু যতন ক'রে 
ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে । 


গীত-বিতান 8৫৫ 


আমারে-যে জাগতে হবে, 

কী জানি সে আস্বে কবে 
যদি আমায় পড়ে তাহার মনে । 
যাবে! না এই মাতাল সমীরণে ॥ 


ওদের সাথে মেলা ও, যার! 
ৃ্‌ চরায় তোমার ধেনু । 
তোমার নামে বাজায় যারা বেণু। 
পাষাণ দিয়ে বাধা ঘাটে 
এই-যে কোলাহলের হাটে 
কেন আমি কিসের লোভে এন্সু ॥ 


কী ডাক ডাকে বনের পাতাগুলি, 

কার ইসার! তৃণের অঙ্গুলি । 
প্রাণেশ আমার লীলাভরে 
খেলেন প্রাণের খেলা-ঘরে) 

পাখীর মুখে এই-যে খবর পেন্ু ॥ 


সকাল সাজে 
ধায় যে ওরা নানা কাজে। 
আমি কেবল বসে আছি 
আপন মনে কাট বাছি 
পথের মাঝে) 
সকাল সাজে ॥ 


8৪৫৬ গীত-বিান 


এ পথ বেয়ে 
সে আসে তাই আছি চেয়ে। 
কতই কাট। বাজে পায়ে, 
কতই ধুলা লাগে গায়ে, 
মরি লাজে; 
সকাল সাজে ॥ 


তুমিযে স্থরের আগ্তন লাগিয়ে দিলে 
মোর প্রাণে 
এ আগুন ছড়িয়ে গেল 
সবখানে । 
যত সব মর! গাছের ডালে ডালে 
নাচে আগুন তালে তালে 
আকাশে হাত তোলে সে 
কার পানে? 


আধারের তারা যত অবাক্‌ হয়ে 
রয় চেয়ে, 
কোথাকার পাগল হাওয়। 
বধ ধেয়ে। 
নিশীথের বুকের মাঝে এই যে অমল 
উঠলে! ফুটে স্বর্ণ-কমল, 
আগুনের কী গুণ আছে 
কে জানে ॥ 


গীত-বিতান ৪৫? 


আমায় বীধ্বে যদি কাজের ডোরে, 
কেন পাগল করো এমন কারে? 
বাতাস আনে কেন জানি 
কোন্‌ গগনের গোপন বাণী, 
পরাণখানি দেয়-যে ভরে । 
পাগল করে এমন ক'রে ॥ 


সোনার আলো কেমনে হে 
রক্তে নাচে সকল দেহে । 
কারে পাঠাও ক্ষণে ক্ষণে 
আমার খোলা বাতায়নে, 
সকল হৃদয় লয়-যে হ"রে। 
পাগল করে এমন ক'রে ॥ 


পপ জা টি 


কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম ন] 
শুক্‌নে! ধুলো যত? 
কে জানিত আস্বে তুমি গো 
অনাহতের মতো? 
ভুমি পার হয়ে এসেছে। মরু, 
নাই-যে সেথায় ছায়াতরু, 
পথের ছুঃখ দিলেম তোমায়, 
এমন ভাগ্যহত । 


তখন আলসেতে বসেছিলেম আমি 
আপন ঘরের ছায়ে, 
জানি নাই-যে তোমায় কত ব্যথ। 
বাজবে পায়ে পাঁয়ে। 
৫৮ 


৪৫৮ গীত -বিতাঁন 


তবু. এ বেদনা আমার বুকে 
বেজেছিলো৷ গোপন ছুখে, 
দাগ দিয়েছে মন্মে আমার 
গভীর হৃদয়-ক্ষত | 


আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে 
দেখতে আমি পাইনি । 
বাহির-পানে চোখ মেলেছি 
হৃদয়-পানেই চাইনি | 
আমার সকল ভালোবাপায় 
সকল আঘাত সকল আশায় 
তুমি ছিলে আমার কাছে, 
তোমার কাছে যাইনি ॥ 


তুমি মোর আনন্দ হ'য়ে 
ছিলে আমার খেলায়। 
আনন্দে তাই ভুলেছিলেম, 
কেটেছে দিন হেলায়। 
গোপন রহি+ গভীর প্রাণে 
আমার ছুঃখ-স্থের গানে 
স্বর দিয়েছে তুমি, আমি 
তোমার গান তো গাইনি ॥ 


গীত-বিতান 
প্রাণেগান নাই, মিছে তাই ফিরিমু-ষে 
বাশিতে সে-গান খুজে? । 
প্রেমেরে বিদায় ক'রে দেশান্তরে 
বেলা যায় কারে পুজে' ? 
বনে তোর লাগাস্‌ আগুন 
তবে ফাগুন কিসের তরে, 
বুথাতোর ভনম্ম*পরে মরিস্যুঝে। 
ওরে তোর নিবিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি 
কী লাগি, ফিরিস্‌ পথে দ্িবারাতি, 
বে-আলে।, শত ধারায় আখি-তারায় পড়েঝ'রে 
তাহারে কে পায় ওরে নয়ন বুজে ॥ 
কেন তোমর। আমায় ডাকো, আমার 


মন ন। মানে । 
পাইনে সময় গানে গানে । 
পথ আমারে শুধায় লোকে, 
পথ কি আমার পড়ে চোখে? 
চলি-যে কোন্‌ দিকের পানে, 
গানে গানে ॥ 


দাও ন] ছুটি, ধরে! ত্রুটি, নিইনে কানে । 
মন ভেসে যায় গানে গানে। 
আজ-ষে কুন্থম-ফোটার বেলা, 
আকাশে আজ রঙের মেলা, 
সকল দিকেই আমায় টানে 
গানে গানে ॥ 


৪৫৯ 


৪৬০ 


গীত-বিভান 


সেদ্িনে আপদ আমার যাবে কেটে 
পুলকে হৃদয় যেদিন পণ্ড়বে ফেটে। 


তখন তোমার গন্ধ তোমার মধু 
ৃ আপনি বাহির হবে বধু হে, 
তারে আমার ব'লে ছলে বলে 


কে বলো আর রাখবে এটে ॥ 


আমারে নিখিল তৃবন দেখছে চেয়ে 
রাত্রি-দিবা। 


আমিকি জানিনে তা"র অর্থ কিবা? 


তা"রা-ষে জানে আমার চিত্তকোষে 
অম্ুতরূপ আছে ব'সে গে। | 
তা'রেই প্রকাশ করি, আপনি মরি, 
তবে আমার ছুঃখ মেটে ॥ 


মোর প্রভাতের এই প্রথমখনের 
কুন্ুমখানি, 


তুমি. জাগাও তারে এ নয়নের 


ূ আলোক হানি+। 
সে-যে দিনের বেলায় ক'বৃবে খেলা হাওয়ায় ছুলে,, 
রাতের অন্ধকারে নেবে তারে বক্ষে তুলো; 
ওগো তখনি তো গদ্ধে তাহার 
ফুটুবে বাণী ॥ 


আমার বীণাখানি পড়ছে আজি 
সবার চোখে । 


ক 


গীত-বিতান ৪৬১ 


হেরে] তারগুলি তা'র দেখছে গুণে, 


মকল লোকে! 
ওগো কখন্‌ সে-যে সভা ত্যেজে আড়াল হবে, 
শুধু স্থরটুকু তা”র উঠ্‌বে বেজে করুণ রবে 
যখন তুমি তারে বুকের "পরে 
লবে টানি? ॥ 


তোমার আনন্দ এ এলো দ্বারে 
এলো এলো এলো! গে।। ( গগো পুরবাসী ) 

বুকের আ্বাচলখানি ধূলায় পেতে 

আডিনাতে মেলো গো। 
পথে (সচন করো গন্ধবারি 

মলিন না৷ হয় চরণ তারি, 
তোমার স্থন্দর এ এলো দ্বারে 

এলো এলো এলো গো । 
আকুল হৃদয়খানি সম্মুখে তা?র 

ছড়িয়ে ফেলো ফেলে। গো ॥ 


তোমার সকল ধন-যে ধন্য হলো! হ'লো গো। 
বিশ্বজনের কল্যাণে আজ 
ঘরের দুয়ার খোলো গো । 
হেরে। রাঙা হলো সকল গগন 
চিত্ত হ'লো প্রলক-মগন, 
তোমারও নিত্য আলো এলো ছারে 
এলো! এলো এলো গে | 
তোমার  পরাণ-প্রদীপ তুলে ধরে। 
& আলোতে জেলো৷ গো ॥ 


০০ 


8৬২ 


তার 


তা"র 


তারে 
তা'রে 


আছে 
পসেষে 


কত 
কত 


সেথে 


সেযে 
আমি 


গীত-বিতান 


অন্ত নাই গে, যে-আনন্দে গড়। আমার অর্গ 1. 
অণু-পরমান পেলো কত আলোর সঙ্গ 

ও তা"র অন্ত নাই গে নাই। 
মোহন-মন্ত্র দিয়ে গেছে কত ফুলের গন্ধ । . 
দোল! দিয়ে দুলিয়ে গেছে কত ঢেউয়ের ছন্দ। 

ও তা"র অস্ত নাই গো নাই। 
কত স্বরের সোহাগ যে তার স্তরে স্তরে লগ্ন, 
কত রঙের রস-ধারায় কতই হ”লো মগ্ন, 

ও তার অস্ত নাই গো নাই । 
শুকৃতারা-যে স্বপ্পে তাহার রেখে গেছে স্পর্শ, 
বসন্ত-ষে ঢেলেছে তা"র অকারণের হর্ষ, 

ও তা"র অন্ত নাই গে! নাই। 
প্রাণ পেয়েছে পান ক'রে যুগ-যুগান্তরের স্তন্য, 
কত তীর্থজলের ধারায় করেছে তায় ধন্তা, 

ও তা'র অন্ত নাই গে নাই । 
সঙ্গিনী মোর আমারে যে দিয়েছে বরমাল্য । 
ধন্য সে মোর অঙ্গনে-যে কত প্রদীপ জ্বাল্লো, 

ও তা”র অস্ত নাই গো নাই । 


স্পা +. | স্স 


আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি, 
আমার যত বিত্ত প্রভূ আমার যত বাঁণী। 

আমার চোখের চেয়ে-দেখা, আমার কানের শোনা, 
আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা । 


সব দিতে হবে ॥ 


আমার প্রভাত আমার সন্ধা হৃদয়পত্রপুটে 
গোপন থেকে তোমার পানে উঠবে ফুটে? ফুটে? । 


গীত-বিতান ৪৬৩ 


এখন সে যে আমার বীণা, হ'তেছে তার বাধা, 
বাজবে যখন তোমার হবে তোমার স্থরে সাধ । 
সব দিতে হবে ॥ 


তোমারি আনন্দ আমার ছুঃখে স্থখে ভ'রে 

আমার ক'রে নিয়ে তবে নাও-যে তোমার ক'রে। 

আমার ব'লে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে 

তোমার ক'রে দেবো তখন তা”রা আমার হবে। 
সব দিতে হবে। 


এন্ট লভিন্ সঙ্গ তব, 
সুন্দর, হে সুন্দর | 
পুণ্য হ'লো অর্জ মম, 
ধন্য হলো অন্তর, 
আলোকে মোর চক্ষু ছুটি 
মুগ্ধ হ'য়ে উঠ্‌লো ফুটি?, 
হাদগগনে পবন হলো 
সৌরভেতে মস্থব, 
স্বন্দার, হে সুন্দর || 


এই তোমারি পরশ-রাগে 
চিত্ত হ'লো৷ রপ্ভিত, 

এই তোমারি মিলন-স্ধা 
রইলো! প্রাণে সঞ্চিত। 


৪৬৪ গীত-বিতান 


তোমার মাঝে এমনি করে 
নবীন করি? লও-যে মোরে, 
এই জনমে ঘটালে মোর, 
জন্ম-জনমান্তর, 
সুন্দর, হে সুনার ॥ 


এই তো! তোমার আলো ক-ধেন্ু 
সুধ্যতারা দলে দলে; 
কোথায় বসে বাজীও বেণু 
চরাও মহা-গগনতলে । 
তুণের সারি তুল্ছে মাথা, 
তরুর শাখে শ্যামল পাতা, 
আলোয়-চর! ধেন্ এর! 
ভিড় করেছে ফুলে ফলে ॥ 


সকালবেল! দূরে দূরে 
উড়িয়ে ধূলি কোথায় ছোটে, 
আধার হ'লে সাজের স্থরে 
ফিরিয়ে আনো আপন গোঠে। 
আশা তৃষা! আমার যত 
ঘুরে বেড়ায় কোথায় কত, 
মোর জীবনের রাখাল ওগে 
ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হ'লে? 


একে 


৫৯ 


গীত-বিতান ৪৬৫ 


চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে 
নিয়ো! না নিজে! না স্বাছে। 
জীবন মরণ স্থুখ ছুখ দিয়ে 
বক্ষ ধরিব জড়ায়ে । 
লিত শিথিল কামনার ভার 
বহিয়৷ বহিয়া ফিরি কত আর, 
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার, 
ফেলো! না আমারে ছড়ায়ে ॥ 


চিরপিপামিত বাসন। বেদনা, 
বাঁচাও তাহারে মারিয়া । 
শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী 
তোমারি কাছেতে হারিয়া। 
বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে 
পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে, 
তোমারি করিয়া নিয়ে! গো আমারে 
বরণের মাল পরায়ে ॥ 


ভিখারী সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে 


হাসিতে আকাশ ভরিলে ॥ 


পথে পথে ফেরে, দ্বারে দ্বারে যায়, 
ঝুলি ভরি? রাঁখে যাহ! কিছু পায়, 
কত্তবার তুমি পথে এসে হায় 


ভিক্ষার ধন হরিলে ॥ 


৪৬৬ 


গীতবিতান 


ভেবেছিলে! চির-কাঙাল সে এই ভূবনে ; 
কাঙাল মরণে জীবনে । 
ওগে। মহারাজ, বড়ে। ভয়ে ভয়ে 


 দিন-শেষে এলো তোমার আলয়ে, 


আধেক আসনে ভা'রেডেকেলায়ে 
নিজ মাল দিয়ে বরিলে । 


সন্ধ্যা হলো গে।-- 

ওমা, সন্ধ্য। হ'লে। বুকে ধরো! 
অতল কালো স্সেহের মাঝে 

ডুবিয়ে আমায় নিপ্ধ করো ॥ 
ফিরিয়ে নে, মা, ফিরিয়ে নে গে। 
সব-যে কোথায় হারিয়েছে গো, 
ছড়্ানে! এই জীবন, তোমার 

আধার-মাঝে হোক্‌ না জড়ে ॥ 


আর আমারে বাইরে তোমার 
কোথাও যেন ন| যায় দেখ! । 

তোমার রাতে মিলাক আমার 
জীবন-সাজের রশ্মিরেখ । 

আমায় ঘিরি' আমায় চুমি' 

কেবল তুমি, কেবল তুমি! 

আমার ব'লে যা আছে, মা, 
তোমার ক'রে সকল হবে] ॥ 


তারা চো 


গীত-বিতান ৪৬৭ 


আকাশে দুই হাঁতে প্রেম বিলায় ও কে? 
সে-ৃধা গড়িয়ে গেল লোকে লোকে । 
গাছের! ভরে নিল সবুজ পাতায়, 
ধরণী ধ'রে নিল আপন মাথায়। 
ফুলেরা সকল গাঁয়ে নিল মেখে 
পাখীর পাখায় তারে নিল একে। 
ছেলের! কুড়িয়ে নিল মায়ের বুকে, 
মায়ের! দেখে নিল ছেলের মুখে । 
সে-যে এ ছুঃখশিখ|য় উঠলো জলে 
সেযেএ অশ্রধারায় পড়লো গ'লে। 
সে-যেএ বিদীর্ণ বীর-হ্ৃদয় হ'তে 
বঠিল মরণ-রূপী জীবনন্রোতে। 
সেযেএ ভাঙাগড়ার তালে তালে 
নেচে ধায় দেশে দেশে কালে কালে ॥ 
মোর সন্ধ্যায় তুমি হ্ুন্দরবেশে এসেছো, 
তোমায় করি গে! নমস্কার | 
মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছো, 
(তোমায় করি গে নমস্কার 
এই নমর নীরব সৌম্য গভীর আকাশে 
তোমায় করি গে। নমস্কার । 
এই শান্ত সুধীর তন্দ্রানিবিড় বাতাসে 
তোমায় করি গো নমস্কার । 
এই র্লান্ত ধরার শ্্যামলাঞ্চল-আসনে 
তোমায় করি গে। নমন্কার | 


৪৬৮ শীত-বিতান 


এই স্তব্ধ তারার মৌন-মন্ত্র ভাষণে 
তোমায় করি গো নমস্কার । 
এই কন্ম-অস্তে নিভৃচ পাস্থশীলাতে 
তোমায় করি গো নমস্কার । 
এই গন্ধ-গহন সন্ধ্যা-কুস্ুম-মালাতে 
তোমায় করি গে নমস্কাব | 





দুঃখের বরষায় 
চক্ষের জল যেউ 
নামলো 
বক্ষেব দবজায় 
বন্ধুর রথ সেই 
থামলে! | 


মিলনের পাক্ছটি 
পূর্ণ যে বিচ্ছেদে 
বেদনায়, 
অপিন্স হাতে তার, 
খেদ নাউ, আর মোর 


খেদ নাই । 
বভদিন বঞ্চিত 
অন্তরে সঞ্চিত 
কী আশা, 


চক্ষের নিমেষেই 
মিটলো সে পবশের 
তিয়াষ।। 


গীত-বিতানা (৪৬৯ 


এতদিনে জান্লেম 
যে-কাদন কীদ্‌লেম 
পেকাহাঁর জন্য । 
ধন্ত এ জাগরণ, 
ধন্য এ ক্রন্দন, 
ধন্ত রে ধন্য ॥ 


বার্ধ। দিলে বাঁধবে লড়াই, 
ম'রুতে হবে। 

পথ জুড়ে কি ক'র্বি বড়াই? 
স'রূতে হবে। 


লুঠ-কর! পন ক'রে জড়ো 
কে হ'তে চান সবার বড়ে!, 
এক নিমেষে পথের ধৃলায় 
পড়তে হবে। 
নাড়া দিতে গিয়ে তোমায় 
নড়তে হবে। 


নীচে বসে আছিস কেরে 
কাদিস কেন? 
লঙ্জা-ডোরে আপনাকে রে 
ধাধিম কেন? 


ধনী-যে তুই দুঃখ-ধনে 
সেই কথাটি রাঁথিস্‌ মনে, 


১ 


আমি 


তোমার 


শীত-বিতাঁন 


ধূলার "পরে ন্বর্গ তোমায় 
গ'ড়তে হবে। 

বিনা অন্তর বিনা সহাগ 
লড়তে হবে॥ 


হৃদয়েতে পথ কেটেছি 
সেথায় চরণ পড়ে 
সেথায় চরণ পড়ে । 
তাই তে৷ আমার সকল পরাণ 
কাঁপছে ব্যথার ভরে গে৷ 
কাপছে থরথরে। 


ব্যথা-পথের পথিক তুমি, 
চরণ চলে ব্যথা চুমিঃ 
কাদন দিয়ে সাধন আমার 
চিরদিনের তরে গে 
চিরজীবন ধ'রে। 


নয়নজলের বন! দেখে 
ভয় করিনে আর, 
আমি ভয় করিনে আর। 
মরণস্টানে টেনে আমায় 
করিয়ে দেবে পার, 
আমি ভরবে পারাবার। 


গীত-বিতান ৪৭১ 


ঝড়ের হাওয়া! আকুল গানে : 
বইছে আজি তোমার পানে, 
ডুবিয়ে তরী ঝাপিয়ে পড়ি? 
ঠেকবো চরণ-,পরে, 
আমি বাঁচবো চরণ ধরে । 


আলো-যে 
যায় রে দেখ!-- 

হৃদয়ের পৃব-গগনে 
সোনার রেখা; 


এবারে ঘুচলো কি ভয়? 

এবারে হবেকি জয়? 

আকাশে হলো কি ক্ষম 
কালীর লেখা? 


কারে & 
যায় গো দেখা, 
হৃদয়ের সাগরতীরে 
দাড়ায় একা? 


ওরে তুই সকল ভুলে? 
চেয়ে থাকু নয়ন তুলে? 

নীরবে চরণ-মূলে 
| মাথা ঠেকা ॥ - 


৪৭২ গীতবিতান 


ও নিঠুর, আগে! কি বাণ 
তোমার তুণে আছে? 
তুমি মশ্মে আমায় 
মার্বে হিয়ার কাছে 


আমি পালিয়ে থাকি, মুদি আখি 
ঝ্াচল দিয়ে মুখ-যে ঢাকি, 
কোথাও কিছু আঘাত লাগে পাছে ॥ 


মারকে তোমার 

ভয় করেছি বলে 
তাই তে] এমন 

হৃদয় ওঠে জ'লে। 


যেদিন সে-ভয় ঘুচে যাবে 
সেদিন তোমার বাণ ফুরাবে, 
মরণকে প্রাণ বরণ ক'রে বাচে ॥ 


স্থখে আমায় রাখবে কেন, 
রাখো তোমার কোলে 
যাক ন! গে। সুখ জলে । 


যাঝু ন। পায়ের তলার মাটি 

তুমি তখন ধ'রৃবে আটি”, 

তুলে নিয়ে ছুলাবে- এ 
বাহু-দোলার দোলে । 


গ্নীত-বিতান ৪৭৩ 


যেখানে ঘর বাধবে। আমি 
আসে আস্থক্‌ বান-_ 

তুমি যদি ভাসাও মোরে 
চাইনে পরিস্রাণ। 


হার মেনেছি, মিটেছে ভয়, 

তোমার জয় তে! আমারি জয়, 

ধর! দেবে, তোমায় আমি 
ধর্বে।-যে তাই হ'লে ॥ 


ওগে। আমার প্রাণের ঠাকুর, 
তোমার প্রেম তোমারে এমন ক'রে 
ক'রেছে নিষ্টুর | 


ভুমি বসে থাকতে দেবে না-যে, 
দিবানিশি তাই তো বাজে 
পরাণ-মাঝে এমন কঠিন সর । 


ওগে। আমার প্রাণের ঠাকুর, 
তোমার লাগি' দুঃখ আমার 
হয় যেন মধুর । 


তোমার খোজ। খোজায় মোরে, 
তোমার বেদন কাদায় ওরে, 
আরাম যত করে কোথায় দূর ॥ 





৪৭৭ গীত-বিতান 


আঘাত ক”রে নিলে জিনে? 
কাড়িলে মন দিনে দিনে । 


স্থখের বাধা ভেঙে ফেলে, 
তবে আমার প্রাণে এলে, 
বারে বারে মরার মুখে 
অনেক ছুখে নিলেম চিনে? | 


তুফান দেখে ঝড়ের রাতে 
ছেড়েছি হাল তোমার হাতে । 


বাটের মাঝে হাটের মাঝে 
কোথাও আমায় ছাড়লে না-যে, 
যখন আমার সব বিকালে 
তখন আমায় নিলে কিনে? ॥ 


ঘুম কেন নেই তোরি চোখে ? 
কে রে এমন জাগায় তোকে? 


চেয়ে আছিস আপন মনে 

এঁ-যে দরে গগন-কোণে, 

রাত্রি মেলে রাঙা নয়ন 
রুদ্রদেবের দীপ্তালোকে । 


রক্ত-শতদলের-সাজি 
সাজিয়ে কেন রাখিস আজি ? 


গীত-বিতান ৪৭৫ 


(কোন্‌ সাহসে একেবারে 

শিকল খুলে” দিলি দ্বারে, 

জোড়-হাতে তুই ডাকিম্‌ কারে? 
প্রলয়-যে তোর ঘরে ঢোকে ॥ 


আমি-যে আর সইতে পারিনে। 
স্বরে বাজে মনের মাঝে গে! 
কথ। দিয়ে কইতে পারিনে । 


হাদয়-্লতা শুয়ে পড়ে 
ব্যথাভরা ফুলের ভরে গো, 
আমি সে আর বইতে পারিনে । 


আজি আমার নিবিড় অন্তরে 
কী হাওয়াতে কাপিয়ে দিল গে। 
পুলক-লাগ! আকুল মনম্মরে। 


কোন্‌ গুণী আজ উদাস প্রাতে 
মীড় দিয়েছে কোন্‌ বীণাতে গো, 
ঘরে-যে আর রইতে পারিনে। 


সাপ তাত 


পথ চেয়ে-ঘে কেটে গেল 
কত দিনে রাতে। 
আজ ধুলার আপন ধন্য ক'রে 
বসবে কি মোর সাথে? 


৪৭৬ 


আবার 


যীত-বিতালি 


র'চ্বে তোমার মুখের ছায়া 
চোখের জলে মধুর মায়া, 
নীরব হ'য়ে তোষার পানে 
চাইবো গে। জোড় হাতে। 


এর! সবাই কী বলে-যে 

লাগে না মন আর, 
আমার হৃদয় ভেঙে দিল 

কী মাধুরীর ভার। 


বাছুর ঘেরে তুমি মোরে 
রাখবে না কি আড়াল ক'রে, 
তোমার আখি চাইবে ন| কি 
আমার বেদনাতে ॥ 


আশাবণ হয়ে এলে ফিরে, 
মেঘ আচলে নিলে ঘিরে । 


হ্ধ্য হারায়, হারায় তারা, 
আধারে পথ হয়-যে হারা, 
ঢেউ দিয়েছে নদীর নীরে। 


সকল আকাশ, সকল ধর!. 
বর্ষণেরি বাণী-ভর। | 


গীত-বিতাঁন ৪৭৭ 


ঝরঝর ধারায় মাতি? 
বাজে আমার আধার বাতি, 
বাজে আমার শিরে শিরে ॥ 


আমার সকল রসের ধার 
তোমাতে আজ হোক্‌ না হারা। 


জীবন জুড়ে? লাগুক পরশ, 
ভূবন ব্যেপে জাগুক হরষ, 
তোমার রূপে মরুক্‌ ডুবে' 
আমাঘ দুটি আখিতারা। 


হারিয়ে-যাওয়া মনটি আমার 
ফিরিয়ে তুমি আন্লে আবার । 


ছড়িয়ে-পড়া আশাগুলি 
কুড়িয়ে তুমি লও গে তুলিঃ 
গলার হারে দোলাও তা'রে 
গাথ। তোমার ক'রে সারা॥ 


এই শরৎ-আলোর কমল-বনে 
বাহির হয়ে বিহার করে 
যে ছিল মোর মনে মনে। 


8৭৮ গীত-বিতান 


তারি সোনার কাকন বাজে 

আজি প্রভাত-কিরণ-মাঁঝে, 
হাওয়ায় কাপে আচলখানি 
ছড়ায় ছায়! ক্ষণে ক্ষণে। 


আকুল কেশের পরিমলে 
শিউলি-বনের উদাস বায়ু 
প?ড়ে থাকে তরুর তলে। 


হদয়-মাঝে হৃদয় দুলায়, 
বাহিরে সে ভূবন তুলায়, 
আজি সে তা'র চোখের চাওয়া 
ছড়িয়ে দিল নীল গগনে ॥ 


তোমার মোহন রূপে 
কে রয় ভূলে? 
জানি নাকি মরণ নাচে 
নাচে গো এ চরণ-মুলে ? 


শরৎআলোর অচল টুটে” 
কিসের ঝলক নেচে উঠে, 
ঝড় এনেছে! এলোচুলে। 
মোহন রূপে কে রয় ভুলে? 


কাপন ধরে বাতাসেতে, 
পাকা ধানের তরাল লাগে 
শিউরে ওঠে ভর ক্ষেতে । 


আজ 


গীত-বিতান ৪৭৯ 


জানি গো আজ হাহা-রবে 
তোমার পৃজ! সারা হবে 
নিখিল-অশ্রসাগর-কুলে । 
মোহন রূপে কে রয় ভূলে? 


যখন তুমি বাধছিলে তার 
সে-যে বিষম ব্যথ| ; 

বাজাও বাঁণ।, ভূলাও ভূলাও 
সকল ছুখের কথা । 


এতদিন যা সঙ্গোপনে 

ছিল তোমার মনে মনে 

আজকে আমার তারে তারে 
শুনাও সে বারতা । 


আর বিলম্ব ক'রে। না গে। 
এঁ-যে নেবে বাতি । 

দুয়ারে মোর নিশীথিনী 
রয়েছে কান পাতি? । 


বাধলে যে-স্থুর তারায় তারায় 

অস্ত-বিহীন অগ্রি-ধারাধ, 

সেই সুরে মোর বাজাও প্রাণে 
ক্োমার ব্যাকুলতা। | 


৪৮০ 


গীভ-বিতান 


আগুনের 
পরশমণি 
ছোয়াও প্রাণে । 
এ জীবন : 
পুণ্য করো 
দহন-দানে। 
আমার এই 
দেহথানি 
তুলে ধরো, 


তোমার এ 


দেবালয়ের 
প্রদীপ করো, 
নিশিদিন 
আলোক-শিখা 
জলুক গানে । 
আগুনের 
পরশমণি 
ছোয়াও প্রাণে ॥ 
আধারের 
গায়ে পায়ে 
পরশ তব 
সার রাত 
ফোটাক্‌ ভার! 
নব নব। 
নয়নের 
দৃষ্টি হ'তে 
ঘুচবে কালো। 


গীত-বিতান ৪৮১ 


যেখানে 
প'ড়বে সেথায় 
দেখত্ধ আলে।, 
ব্যখ। মোর 
উঠবে জ্'লে 
উর্ধ পানে। 
আগুনের 
পরশমণি 
ছোয়াও প্রাণে | 


হদয় আমার প্রকাশ হ'লে। 
অনন্ত আকাশে । 
বেদন-বাশী উঠলে) বেজে 
বাতাসে বাতাসে। 
এই-যে আলোর আকুলত। 
আমারি এ আপন কথা, 
উদাস হ'য়ে প্রাণে আমার 
আবার ফিরে আসে ॥ 
বাইরে তুমি নান। বেশে 
ফেরে নানান্‌ ছলে; 
জানিনে তো। আমার মাল! 
দিয়েছি কার গলে। 
আজ কী দেখি পরাণ-মাঁঝে, 
তামার গলায় সব মালা-যে, 
৬১ 


৪৮২ 


গীত-বিতান 


সব নিয়ে শেষ ধরা দিলে 
গভীর সর্বনাশে। 

সেই কথ! আজ প্রকাশ হ?লে। 
অনস্ত আকাশে ॥ 


এক হাতে ওর কপাণ আছে 
আর এক হাতে হার। 
ও-যে ভেঙেছে তোর দ্বার। 
আসেনি ও ভিক্ষা নিতে, 
লড়াই ক'রে নেবে জিতে; 
পরাণটি তোমার। 
ও-যে ভেঙেছে তোর দ্বার ॥ 
মরণেরি পথ দিয়ে এ 
আস্ছে জীবন-মাঝে, 
ও-যে আস্ছে বীরের সাজে। 
আধেক নিয়ে ফির্‌বে না রে, 
যা আছে সব একেবারে 
করুবে অধিকার । 
ও-যে ভেঙেছে তোর দ্বার | 


পথ দিয়ে কেযায় গে। চ'লে 
ডাক দিয়ে সেযায়। 
আমার ঘরে থাকাই দায়। 


গীত-বিতান ৪৮৩ 


পথের হাওয়ায় কী স্থর বাজে, 
বাজে আমার বুকের মাঝে 
বাজে বেদনায় । 
আমার ঘরে থাকাই দায় ॥ 
পূৃণিমাতে সাগর হ'তে 
ছুটে এলে। বান, 
আমার লাগলে৷ প্রাণে টান। 
আপন মনে মেলে? আখি 
আর কেন বা পড়ে থাকি 
কিসের ভাবনায়? 
আমার ঘরে থাকাই দায়॥ 


এই যে কালে মাটির বাস৷ 
শ্যামল সুখের ধরা-_ 

এইখানেতে আধার আলোয় 
স্বপন-মাঝে চরা। 


এরি গোপন হৃদয়-'পরে 
ব্যথার স্বর্গ বিরাজ করে 
ছুঃখে-আলো-করা । 


বিরহী তোর সেইখানে-যে 
একলা! বসে থাকে 
হৃদয় তাহার ক্ষণে ক্ষণে 
নামটি তোমার ভাকে। 


৪8৮৪ গীত-বিতাঁন 


দুঃখে যখন মিলন হবে 
আনন্দলোক মিল্বে তবে 
সুধায় স্থধায় তর] ॥ 


যেখাকে থাক না দ্বারে, 
বেযাবি যা ন। পারে। 


যদি এ ভোরের পাখী 
তোরি নাম যায় রে ডাকি? 
একা তুই চ'লে যারে। 


কুঁড়ি চায়, আধার বরাতে 
শিশিরের রসে মাতে । 


ফোটা ফুল চায় না নিশা, 
প্রাণে তা'র আলোর তৃষা, 
কাদে সে অন্ধকারে ॥ 


তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে 
টুকরো ক'রে কাছি 
ডুবতে রাজি আছি 
আমি ডুবতে রাজি আছি। 


গীত-ধিতান 3৮৫ 


সকাল আমার গেল মিছে, 
বিকেল-ধে যায় তারি পিছে 
রেখো ন| আর, বেধো না|! আর 
কৃলের কাছাকাছি । 
মাঝির লাগি আছি জাগি' 
সকল রাত্রিবেলা, 
টেউগ্ুলো-যে আমায় নিয়ে 
করে কেবল খেলা । 
ঝড়কে আমি কারুবে মিতে, 
ড'রুবে। ন। তা'র ভ্রাকুটিতে; 
দা9 ছেড়ে দাও ওগো, আমি 
তুফান পেলে বাচি ॥ 


শুধু তোমার বাণী নয় গে। 
হে বন্ধু, হে প্রিয়, 
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার 
পরশখানি দিয়ে! । 


সার! পথের ক্লান্তি আমার 

সার দিনের তৃষ। 
কেমন ক'রে মেটাবে!-ষে 
2 খুঁজে না পাই দিশ|। 
এ আাধার-যে পূর্ণ তোমায় 

সেই কথা বলিয়ো। 
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার 

পরশখানি দিয়ে । 


৪৮৬ গীত-বিতান 


হৃদয় আমার চায়-যে দিতে, 
0. কেবল নিতে নয়, 
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার 
যা-কিছু সঞ্চয়। 


হ।তখানি এ বাড়িয়ে আনে) 

দাও গো আমার হাতে, 
ধ'র্বে। তা?রে, ভ'রুবো তারে, 

রাখবে! তা”রে সাথে, 
একুল। পথের চল। আমার 

ক'বুবে রম্ণীয়। 
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার 

পরশখানি দিয়ো! ॥ 





শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি 
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি। 


শরৎ তোমার শিশির-ধোওয়া কুস্তলে, 
বনের-পথে লুটিয়ে-পড়া অঞ্চলে 
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি? । 


মাণিক-গগাথ| এ-যে তোমার কক্কণে 
ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে। 


কুঙ্জ-ছায়া গুঞ্করণের সঙ্গীতে 
ওড়ন] ওড়াঁয় এ কী নাচের ভঙ্গীতে, 
শিউলি বনের বুক-যে ওঠে আন্দোলি? ॥ 





গীত-বিতান ৪৮৭ 


ও আমার মন যখন জাগলি না রে 
তোর মনের মাঁছষ এলে। দ্বারে । 
তা"র চ'লে যাবার শব্ধ শুনে' 
ভাঁউলো৷ রে খুম-- 
ও তোর ভাঙলো রে ঘুম অন্ধকারে । 


মাটির "পরে অচল পাতি, 

একুল। কাটে নিশীথ রাতি, 

তা”র বাঁশী বাজে আধার-মাঁঝে 
দেখি না-যে চক্ষে তা'রে। 


ওরে তুই যাহারে দিলি ফাকি 
খুঁজে তা'রে পায় কিতাখি? 
এখন পথে ফিরে পাবিকিরে 
ঘরের বাহির করুলি যারে? 


মোর মরণে তোমার হবে জয়। 
মোর জীবনে তোমার পরিচয়। 


মোর ছুঃখ-যে রাঙা শতদল 
আজ ঘিরিল তোমার পদতল, 
মোর আনন্দ সে-যে মণিহার 
মুকুটে তোমার বাধা রয়। 


মোর ত্যাগে-যে তোমার হবে জয়। 
মোর প্রেমে-যে তোমার পরিচয় 


৪৮৮ গীত-বিতাঁন 


মোর  ধেধ্য তোমার রাজ-পথ 
সে-যষে লজ্ঘিবে বন পর্বত, 
মোর বাধ্য তোমার জয়রথ 
তোমারি পতাকা শিরে বয়॥ 


এবার আমায় ভাকৃলে দুরে 
সাগর-পারের গোপন পুরে। 


বোঝা আমার নামিয়েছি-যে, 
সঙ্গে আমায় নাও গে। নিজে, 
তব বাতের মিপ্ধ মধ 
পান করাবে তৃষ্ণাতুরে। 


আমার সন্ধ্য-ফুলের মধু 
এবাব-যে ভোগ ক'রুবে বধু। 


তারার আলোর প্রদীপখানি 
প্রাণে আমার জাল্বে আনি», 
আমার যত কথা ছিল 
ভেসে যাবে তোমার সরে ॥ 


প্র আপা 


নাই ব! ডাকো, রইবে। তোমার দ্বারে; 
মুখ ফিরালে ফিরৃবে। না এইবারে । 


গীত-বিতান ৪৮৯ 


ব'স্বে। তোমার পথের ধূলার *পরে 
এড়িয়ে আমায় চ'ল্বে কেমন ক'রে? 
তোমার তরে মে-জন গঁথে মাল। 
গানের কুক্থম জুগিয়ে দেবো তাঃরে। 


রইবে। তোমার ফমল-ক্ষেতের কাছে 
যেথায় তোমার পায়ের চিহ্ন আছে। 


জেগে রবে গভীর উপবালে 
অন্্র তোমার আপনি যেথায় আসে। 
যেথায় তুমি লুকিয়ে প্রদীপ জালো 
বসে রবো সেথায় অন্ধকারে ॥ 


না বাচাবে আমায় যদি 
মার্‌বে কেন তবে? 
কিসের তরে এই আয়োজন 
এমন কলরবে ? 
অগ্নি-বাণে তৃণ-যে ভরা, 
চর্ণ-ভরে কাপে ধরা, 
জীবনদাতা মেতেছে-যে 
মরণ-মহোত্সবে। 


বক্ষ আমার এমন ক'রে 
বিদীর্২-যে করে| 
উৎস যদি ন। বাছিরায় 
হবে কেমনতরো ? 
৬২ 


গ্ীত-বিতান : 


এই-যে আমার ব্যথার খনি 
জোগাবে এ মুকুট মণি,-- 
মরণ-ছুখে জাগাবো৷ মোর 
জীবন-বল্লভে ॥ 


যেতে যেতে একলা পথে 
নিবেছে মোর বাতি। 
ঝড় এসেছে, ওরে, এবার 
ঝড়কে পেলেম সাথী । 
আকাশ-কোণে সর্বনেশে 
ক্ষণে ক্ষণে উঠছে হেসে, 
প্রলয় আমার কেশে বেশে 
ক'রূছে মাতামাতি । 


যে-পথ দিয়ে যেতেছিলেম 
ভুলিয়ে দিল তারে, 

আবার কোথ| চ'ল্‌্তে হবে 
গভীর অদ্ধকাঁরে। 

বুঝি বা এই বজ্জরবে 

নৃতন পথের বার্তা কবে, 

কোন্‌ পুরীতে গিয়ে তবে 
গ্রভাত হবে রাতি॥ 


গীত-বিতান ৪৯$ 


মাল! হ'তে খ'সে-পড়া ফুলের একটি দল 
মাথায় আমার ধরতে দাও গো ধরতে দাও, 
এ মাধুরী-সরোবরের নাই-যে কোথাও তল 
হোথায় আমায় ডুবতে দাও গে। মরতে দ।ও । 
দাও গে মুছে আমার ভালে অপমানের লিখা, 
নিভৃতে আজ বন্ধু, তোমার আপন হাতের টীক। 
ললাটে মোর প*রূতে দাও গো প'র্ুতে দাও। 
বুক তোমার ঝড়ের হাওয়1! আমার ফুলবনে, 
শুকুনে! পাত। মলিন কুস্থম ঝরূতে দাও । 
পথ জুড়ে? যা পড়ে আছে আমার এ জীবনে 
দাও গে তাদের স'র্তে দাও গো স'রূতে দাও । 
তোমার মহাভাগ্ারেতে আছে অনেক ধন, 
কুড়িয়ে বেড়াই মুঠ! ভরে, ভরে না তায় মন, 
অন্তরেতে জীবন আমার ভ'র্তে দাও । 


যেতে যেতে চায় ন। যেতে 
ফিরে ফিরে চায়, 
সবাই মিলে পথে চলা 
হলো আমার দায়। 
দুয়ার ধ'রে দাড়িয়ে থাকে, 
দেয় না সাড়া হাজার ডাকে; 
বাঁধন এদের সাধন-ধন, 
ছি'ড়তে-যে ভয় পায়। 


আবেশ-ভরে ধুলায় পড়ে 
কতই করে ছল, 


৪৯২ 


গীত-বিতান 


যখন বেলা যাবে চ'লে 
ফেল্বে আখি-জল। 
নাই ভরসা, নাই-যে সাহস, 
চিত্ত অবশ, চরণ অলস, 
লতার মতো জড়িয়ে ধরে 
আপন বেদনায় ॥ 


সেই তো আমি চাই, 
সাধন।-যে শেষ হবে মোর 
সে-ভাবনা তো নাই । 
ফলের তরে নয় তো খোজা 
কে বইবে সে বিষম বোঝা। 
যেই ফলে ফল ধুলায় ফেলে 
আবার ফুল ফুটাই। 


এম্নি ক'রে মোর জীবনে 
অসীম ব্যাকুলতা, 
নিত্য নূতন সাধনাতে 
নিত্য নৃতন ব্যথা। 
পেলেই সে তো ফুরিয়ে ফেলি, 
আবার আমি দু-হাত মেলি; 
নিত্য দেওয়া ফুরায় না-যে 
নিতা নেওয়। তাই ॥ 


গীত-বিতান ৪৯৩ 


শেষ নাহি-যে 
শেষ কথা কে বল্ষে? 
আঘাত হ'য়ে দেখ। দিল, 
আগুন হ'য়ে জল্বে। 
সাঙ্গ হ'লে মেঘের পালা 
স্থরু হবে বৃষ্টি ঢালা, 
বরফ জম। পারা হ'লে 
নদী হয়ে গ'ল্বে। 


ফুরায় যা, তা 
মরায় শুধু চোখে, 
অন্ধকারের পেরিয়ে ছুয়ার 

যাঁয় চলে আলোকে। 
পুরাতুনের হৃদয় ট্রটে” 
আপনি নৃতন উঠবে ফুটে”, 
জীবনে ফুল ফোটা হ'লে 

মরণে ফল ফ'ল্বে॥ 


দুঃখ যদি না পাবে তো৷ 

হুঃখ ভোমার ঘুচবে কবে? 
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে 

দহন ক'রে মাবৃতে হবে। 


১৯৪ 


গীত-বিতান 


জ্'ল্তে দে তোর আগুনটারে, 

ভয় কিছু না করিস্‌ তারে, 

ছাই হয়ে সে নিভ্ুবে যখন 
জ'ল্বে ন। আর কভু তবে। 


এড়িয়ে তারে পালাস্‌ না রে 
ধর। দিতে হোন না কাতর | 
দীর্ঘ পথে ছুটে কেঁখল 
দীর্ঘ করিস্‌ ছুঃখট। তোর। 
ম'র্তে ম'রূতে মরণটারে 
শেষ ক'রে দে একেবারে, 
তা"র পরে সেই জীবন এসে 
আপন আমন আপনি ল'বে॥ 


হবে ন। তোর ন্বর্গসাধন-- 
সেখানে-যে মধুর বেশে 
ফাদ পেতে রয় স্থখের বাধন। 
ভেবেছিলি দিনের শেষে 
তপ্ত পথের প্রান্তে এসে 
সোনার ঘমেথে মিলিয়ে যাবে 
সারাদিনের সকল কাদন। 


হবে ন! তোর হবে না তা-_ 
সন্ধ্া1-তারার হাসির নীচে 
হবে না তোর শয়ন পাতা । 


তোমার 
আমার 


তোমার 
আমার 


না গে। 


গীত-বিতান + ৪৯৫ 


পথিক বধু পাগল ক'রে 
পথে বাহির ক'রৃবে তোরে, 
হদয়-যে তোর ফেটে গিয়ে 

ফুটুবে তবে তার আরাধন ॥ 


এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ বারৃবে, 
প্রাণে নঈলে সে কি কোথাও ধ"রূবে? 
এই-যে আলে! সুধ্যে গ্রে তারায় 
ঝরে পড়ে শত লক্ষ ধারায়, 

পূর্ণ হবে এ প্রাণ যখন ভ*বৃবে । 


ফুলে যে-রং ঘুমের মতে! লাগলো 
মনে লেগে তবে সে-যে জাগলো । 
যে-প্রেম কীঁপায় বিশ্ব-বীণায় পুলকে 
সগগিতে সে উঠ.বে ভেসে পলকে 

যেদিন আমার সকল হৃদয় হ'রুবে॥ 


সআ্ পপ “সপ জিরারাট 


এই-থে ধুলা, আমার না এ। 
তোমার ধুলার ধরার 'পরে 
উড়িয়ে যাবে! সন্ধযাবায়ে। 
দিয়ে মাটি আগুন জ্ঞালি, 
রচ্লে দেহ পূজার থালি, 


গীত-বিতান 


শেষ আরতি সার! ক'রে 
ভেঙে যাবে। তোমার পায়ে । 


ফুল যা ছিল পূজার তরে 
যেতে পথে ডালি হতে 
অনেক-যে তা'র গেছে পড়ে। 
কত প্রদীপ এই থালাতে 
সাজিয়েছিলে আপন হাতে, 
কত-যে তা”র নিবলো হাওয়ায় 
পৌছলে! না চরণ-ছায়ে ॥ 


খা ০০ কথা পাট 


এই কুথাট। ধ'রে রাখিস্‌ 
মুক্তি তোরে পেতেই হবে। 


যে-পথ গেছে পারের পানে 


সে-পথে তোর যেতেই হবে। 
অভয় মনে ক ছাড়ি? 
গান গেয়ে তুই দিবি পাড়ি, 
খুলি হয়ে ঝড়ের হাওয়ায় 

ঢেউ-যে তোরে খেতেই হবে। 


পাকের ঘোরে ঘোরায় যদি 
ছুটি তোরে পেতেই হবে । 
চলার পথে কাটাথাকে 
দলে তোমায় যেতেই হবে। 


৬৩ 


গীত-বিতান ৪৯৭ 


স্থখের আশা আকৃড়ে লঃয়ে 

মরিস্নে তুই ভয়ে ভয়ে, 

জীবনকে তোর ভরে নিতে 
মরণ-আঘাত খেতেই হবে ॥ 


লক্ষ্মী যখন আস্বে তখন - 

কোথায় তা"রে দিবি রে ঠাই ? 
দেখ রে চেয়ে আপন পানে 

পদ্মটি নাই, পদ্মটি নাই। 
ফিরুছে কেঁদে প্রভাত-বাতাল, 
আলোক-যে তোর ম্লান হতাশ, 
মুখে চেয়ে আকাশ তোরে 

শুধায় আজি নীরবে তাই। 


কত গোপন আশা নিয়ে 

কোন্‌ সে গহন রাত্রিশেষে 
অগাধ জলের তল! হ'তে 

অমল কুঁড়ি উঠলো ভেসে । 
হলো ন। তা'র ফুটে ওঠা, 
কখন্‌ ভেঙে পড়লো কোট, 
মত্ত্য-কাছে স্বর্গ যা চায় 

সেই মাধুরী কোথা রে পাই ॥ 


৪৯৮ শীত-রিতান 


ন্ট 


এ অমলহাতে রজনী প্রাতে 
আপনি জালো 
এই তো আলো-_ 
এই তো আলো । 
এই €তা প্রভাত, এই তো আকাশ, 
এই তে পূজার পুষ্প-বিকাশ, 
এই তো বিমল, এই তো মধুর, 
এই তো! ভালো-- 
এই তো আলো-_- 
এই তো আলে|। 


আধার মেঘের বক্ষে জেগে 
আপনি জালে 
এই তো! আলো-- 
এই তো! আলো । 
এই তো ঝঞ্ধ। তড়িৎ-জ্ালা, 
এই তো দুখের অগ্নিমালা, 
এই তো মুক্তি, এই তো দীপ্ধি, 
এই তো! ভালো-- 
এই তো আলো-_ 
এই তো আলো ॥ 


মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে 
একেলা রয়েছে৷ নীরব শয়ন-পরে-- 
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো। 


গীত-বিতান ৪৯৯ 


রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাড়ায়ে আমি 
আর কতকাল এমনে কাটিবে স্বামী, 
প্রিয়তম হে, জাগে। জাগে। জাগো ॥ 


রজনীর তারা উঠেছে গগন ছেয়ে, 

আছে শবে মোর বাতায়ন-পানে চেয়ে-- 
প্রয়তম হে, জাগে জাগো জাগো। 

জীবনে আমার সঙ্গীত দাও আনি”, 

নীরব রেখে! না তোমার বাণার বাণী-_ 
প্রয়তম হে, জাগে। জাগো জাগে ॥ 


মিলাবেো নন তব নয়নের সাথে, 

মিপাবে। এ হাত তব দক্ষিণ হাতে-_ 
প্রিয়তম হে, জাগে জাগো জাগে। 

হদয়-পাত্র স্থধায় পূর্ণ হবে, 

তিথির কীপিবে গভীর আলোর রবে-- 
প্রিয়তম হে, জাগো জাগে। জাগে ॥ 


সহজ হবি, সহজ হবি, 

ওরে মন, সহজ হবি, 
কাছের জিনিষ দূরে রাখে 

তা'র থেকে তুই দূরে রবি। 
কেন রে তোর ছু-হাত পাতা, 
দান তে। না চাই, চাই-যে দাতা, 


৫০5 গ্রীত-ধিভান 


সহজে তুই দ্রিবি যখন 
সহজে তুই সকল ল”বি। 


সহজ হবি সহজ হবি 

ওরে মন, সহজ হবি-_ 
আপন বচন-রচন হ'তে 

বাহির হয়ে আয় রে কবি। 
সকল কথার বাহিরেতে 
ভূবন আছে হৃদয় পেতে, 
নীরব ফুলের নয়ন-পানে 

চেয়ে আছে প্রভাত-রবি ॥ 


ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভূবনের ভার। 
হালের কাছে মাঝি আছে 
ক'রৃবে তরী পার। 
তুফান যদি এসে থাকে 
তোমার কিসের দায়-_ 
চেয়ে দেখে! ঢেউয়ের খেলা, 
কাজ কি ভাবনার? 
আস্থক্‌ নাকে। গহন রাতি, 
হোক্‌ না অন্ধকার-_ 
হালের কাছে মাঝি আছে 
করুবে তরী পার। 


গীত-বিতান ৫০১ 


পশ্চিমে তুই তাকিয়ে দেখিস্‌ 
মেঘে আকাশ ডোবা; 
আনন্দে তুই পুবের দিকে 
দেখ না তারার শোভা। 


সাথী যার। আছে তা"র। 
তোমার আপন ব'লে 
ভাবে। কি তাই রক্ষা পাবে 
তোমারি এ কোলে? 
উঠ্‌বে রে ঝড়, ছুল্বে রে বুক, 
জাগবে হাহাঁকার-_ 
হালের কাছে মাঝি আছে 
কণরুবে তরী পার ॥ 


অগ্রিবীণ। বাজাও তুমি 
কেমন ক'রে? 
আকাশ কাপে তারার আলোর 
গানের ঘোবে। 
তেম্নি ক'রে আপন হাতে 
ছু লে আমার বেদনাতে, 
নৃতন স্ট্টি জাগলো বুঝি 
_ জীবন-পরে। 


৫০২... গীত-বিতান 


বাজে বলেই বাজাও তুমি) 
. সেই গরবে 
ওগো প্রত, আমার প্রাণে 
সকল সবে। 
বিষম তোমার বহ্ছি-ঘাঁতে 
বারেবারে আমার রাতে 
জ্বালিয়ে দিলে নৃতন তারা 
ব্যথায় ভরে ॥ 


আলো-যে আজ গান করে মোর প্রাণে গে।। 
কে এলো মোর অঙ্গনে, কে জানে গো। 
হৃদয় আমার উদ্দাস ক'রে 
কেড়ে নিল আকাখ মোরে, 
বাতাস আমায় আনন্দ-বাণ হানে গো। 


দিগন্তের এ নীল নয়নের ছায়াতে , 
কুস্থুম যেন বিকাশে মোর কায়াতে। 
মোর ভ্দয়ের সুুগন্ধ-যে 
বাহির হ'লে কাহার খোজে, 
সকল জীবন চাহে কাহার পানে গো ॥ 


গীত-বিতান ৫০৩ 


তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি 
এ গো বাজে 
হদয়-মাবে। 
তোমার ঘরে নিশি ভোরে 
আগল যদি গেল সরে 
আমার ঘরে রইবে তবে 
কিসের লাঁজে? 


অনেক বলা বলেছি, সে 

মিথ্যা বলা । 
অনেক চলা চলেছি, সে 

মিথ্যা চল।। 
আজ যেন সব পথের শেষে 
তোমার দ্বারে দাড়াই এসে, 
ভুলিয়ে যেন নেয় না মোরে 

আপন কাজে? 


ক্লান্তি আমার ক্ষম! করে। প্রভু, 
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কতু। 
এই-যে হিয়া থরথর 
কাপে আজে এমনতরে। 
এই বেদনা ক্ষমা করে 
ক্ষমা করো প্রভূ । 


৫০৪ গীত-বিতান 


এই দীনতা ক্ষম। করে গরু, 
পিছন পানে তাকাই যদি কভু। 
দিনের তাপে বৌদ্র-জ্বালায় 
শুকায় মাল! পূজার থালায়, 
সেই মানত ক্ষম। করে। 
ক্ষম! করো প্রভু ॥ 


আমার আর হবে না দেরি--. 
আমি শুনেছি এ বাজে তোমার ভেরী | 
তুমি কি, নাথ, দাড়িয়ে আছ আমার যাবার পথে? 
মনে হয়-যে ক্ষণে ক্ষণে মোর বাতায়ন হ'তে 
তোমায় যেন হেরি, 
আমার আর হবে না দেরি। 


আমার কাজ হয়েছে সার!, 
এখন প্রাণে বৰাশী বাঙ্জার় সন্ধ্যাতারা। 
দেবার মতো য। ছিল মোর নাই কিছু আর হাতে, 
তোমার আশীর্বাদের মাল! নেবে। কেবল মাথে 
আমার ললাট থেরি+ $-_- 
আর হবে না দেরি ॥ 


গীত-রিতান ৫০৫ 


মেঘ বলেছে যাবো যাবে, 
রাত বলেছে যাই; 
সাগর বলে, কূল মিলেছে 
আমি তো৷ আর নাই। 
দুখ বলে, রহম চুপে 
তাহার পায়ের চিহ্নবপে ; 
আমি বলে, মিলাই আমি 
আর কিছু ন। চাই। 
ভুবন বলে, তোমার তরে 
আছে বরণমাল!। 
গগন বলে, তোমার তরে 
লক্ষ প্রদীপ জালা । 
প্রেম বলে-য়ে, যুগে যুগে 
তোমার লাগি আছি জেগে; 
মরণ বলে, আমি তোমার 
জীবন-তরী বাই ॥ 


, তোমার কাছে এ বর মাগি 
মরণ হ'তে যেন জাগি 
গানের স্থুরে | 
যেম্নি নয়ন মেলি, যেন 
মাতার স্তন্তক্থধা-হেন 
নবীন জীবন দেয় গে| পুরে, 

গানের স্থুরে। 
৬৪. 


৫৬ 


গীত-বিতান 


সেখায় তরু তৃণ যত 
মাটির বাশী হ'তে ওঠে 
গানের মতো । 
আলোক সেথা দেয় গো আনি, 
আকাশের আনন্দ-বাণী, 
হাদয়-মাঝে বেড়ায় ঘুরে; 
গানের স্বরে ॥ 


আপন হ'তে বাহির হয়ে 
বাইরে দাড়া; 
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের 
পাবি সাড়া। 
এই-যে বিপুল ঢেউ লেগেছে 
তোর মাঝেতে উঠক নেচে, 
সকল পরাণ দিক্‌ না নাঁড়া._ 
বাইরে দাঁড়া, বাইরে দাড়া। 
বোষ্‌ না ভ্রমর এই নীলিমায় 
আমন লঃয়ে 
অরুণ আলোর ব্বর্ণ-রেণু- 
মাখা হয়ে। 
যেখানেতে অগাধ ছুটি 
মেল্‌ সেথ| তোর ডান! ছুটি, 
সবার মাঝে পাবি ছাড়া । 
বাইরে দাড়া, বাইরে দাড়া ॥ 


গীত-বিতান ৫০৭ 


এই আবরণ ক্ষয় হবে গে ক্ষয় হবে, 
এ দেহ মন ভূমানন্দময় হবে। 
চোখে আমার মায়ার ছায়া টুটুবে গো, 
বিশ্বকমল প্রাণে আমার ফুটবে গো, 
এ জীবনে তোমারি নাথ জয় হবে। 


রক্ত আমার বিশ্বতালে নাচবে-যে, 
হৃদয় আমার বিপুল প্রাণে নাচবে-যে। 
কীপৃবে তোমার আলো-বীণার তারে সে, 
ছুল্বে তোমার তারা-মণির হারে সে, 
বাসনা তার ছড়িয়ে গিয়ে লয় হবে ॥ 


পুষ্প দিয়ে মারে। যারে 

চিন্লো না সে ঘরণকে। 
বাণ খেয়ে যে পড়ে, সে-যে 

ধরে তোমার চরণকে | 
সবার নীচে ধূলার 'পরে 
ফেলো যারে মৃতুা-শরে 
সে-যে তোমার কোলে পড়ে 

ভয় কি বা তা'র পড়ন্কে? 


আরামে যার আধাত ঢাকা, 
কলঙ্ক যার সুগন্ধ, 


8৯৮ [. শীত-বিতান 


নয়ন মেলে? দেখলো না সে 
রুদ্র মুখের আনন্দ । 


ম'জলো। না সে চোখের জলে, 

পৌছলে! ন। চরণ-তলে, 

তিলে তিলে পলে পলে 
ম'লো যে-জন পালক্কে ॥ 


কুল থেকে মোর গানের তরা 
দিলেম খুলে”, 
সাগর-মাঝে ভালিয়ে দিলেম 
পাল্টি তুলে” । 
যেখানে এ কোকিল ডাকে ছায়াতলে__ 
সেখানে নয়। 
যেখানে এ গ্রামের বধূ আসে জলে-_ 
সেখানে নয়। 
যেখানে নীল মরণ-লীল৷ উঠছে ছুলে' 
সেখানে মোর গানের তরী দিলেম খুলে? । 


এবার, বীণা, তোমায় আমায় 
আমর। একা | 
অন্ধকারে নাইব। কারে 
গেল দেখা। 
কুগ্ধবনের শাখা হ'তে যে-ফুল তোলে 
সেফুল এ নয়। 


গীত-বিতান ৫০৯ 


বাতভাগ্সনের পাত। হ'তে যে-ফুল দোলে 
সে-ফুল এ নয় । 

দিশা-হারা আকাশ-ভরা স্থরের ফুলে 

সেই দিকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে? ॥ 


পরী 
বিশ্বজোড়া ফাদ পেতেছোঃ 
কেমনে দিই ফাকি ? 
আধেক ধর] পড়েছি গো, 
'মাধেক আছে বাকি। 
কেন জানি আপৃ্না ভূলে? 
বারেক হৃদর যায়-যে খুলে” 
বারেক তা'রে ঢাকি,-- 
আধেক ধর! পশ্ড়েছি-যে 
আধেক আছে বাকি । 
2 
বাহির আমার শুক্তি যেন 
কঠিন আবরণ-_.. 
বি 2 পিজি 
অন্তরে মোর তোমার লাগি+ 
একর হানি 
(হৃদয় বলে তোমার দিকে 
রইবে চরে অনিমিধে, 
চায় না কেন আখি? 
আধেক ধর! প'ড়েছি-যে 
আধেক আছে বাকি ॥ 





৫১ 


/ 


গীত-বিভভান 

সারা জীবন দিল আলো 

স্ষ্য গ্রহ চাদ, 
তোমার আশীর্বাদ, হে প্রভু, 

তোমার আশীর্বাদ 
মেঘের কলস ভ'রে ভরে 
প্রসাদ-বারি পড়ে ঝ'রে, 
সকল দেহে প্রভাত বায়ু 

ঘুচায় অবসাদ,-_- 
(তোমার আশীর্বাদ, হে প্রভু, 

তোমার আশীর্বাদ 


তূণ-যে এই ধুলার ?পরে 
পাতে আচলখানি, 
এই-যে আকাশ চির-নীরব 
অমুতময় বাণী, 
ফুল-যে আসে দিনে দিনে 
বিন। রেখার পথটি চিনে, 
এই-যে ভুবন দ্রিকে দিকে 
. পূরায় কত সাধ, 
তোমার আশীর্বাদ, হে প্রভু, 
তোমার আশীর্বাদ ॥ 





আবার যদি ইচ্ছ! করো 

আবার আসি ফিরে 
ছুঃখন্থখের ঢেউ-খেলানো 
| এই সাগরের তীরে । 


গীত-বিতান ৫১১ 


আবার জলে ভাপাই ভেলা, 
ধূলার *পরে করি খেলা, 
হাসির মায়ামুগীর পিছে 

ভাসি নয়ন-নীরে | 


কাটার পথে আধার রাতে 

আবার যাত্রা করি; 
আঘাত খেয়ে বাচি, কিন্থা 

আঘাত খেয়ে মরি । 
আবার তুমি ছন্মবেশে 
আমার সাথে খেলাও হেসে, 
নৃতন প্রেমে ভালোবাসি 

আবার ধরণীরে ॥ 


/ অচেনাকে ভয় কী আমার ওরে? 
অচেনাকেই চিনে চিনে 
উঠবে জীবন ভ'রে। 
জানি জানি আমার চেন! 
কোনে। কালেই ফুবাবে না, 
চিহ্নু-হারা পথে আমায় 
টান্বে অচিন্-ডোরে। 


ছিল আমার মা অচেন। 
নিল আমায় কোলে । 


৫১২ গীত-বিতান 
সকল প্রেমই অচেনা গে। 

তাই তে হাদয় দোলে। 
অচেনা এই ভূবন-মাঝে | 
কত স্থরেই হৃদয় বাজে, 


অচেনা এই জীবন আমার, 
বেড়াই তারি ঘোরে ॥ 


এ দিন আঙ্জি কোন্‌ ঘরে গে! 
খুলে” দিল দ্বার? 
আজি গ্রাতে স্য্য ওঠ। 
সফল হ'লে। কার? 
কাহার অভিষেকের তরে 
মোনার ঘটে আলোক ভরে, 
উষ কাহার আশিষ বহিঃ 
হলো আধার পার? 


বনে বনে ফুল ফুটেছে, 
দোলে নবীন পাতা, 
কার হৃদয়ের মাঝে হলো 
তাদের মালা গাথা ? 
বহু যুগের উপহারে 
বরণ করি? নিল কারে? 
কার জীবনে প্রভাত আজি 
...... ঘোচায় অন্ধকার? 


এলজি 


গীত-বিতান ৫১৩ 


পান্থ তুমি, পাস্থজনের সখ হে, 
পথে চলাই সেই তো 'তোমায় পাওয়।। 
যাত্রা-পথের আনন্দগান যে গাহে 
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া । 
চায় না সে-জন পিছন পানে ফিরে, 
বায় ন। তরী কেবল তীরে তীরে, 
তুফান তারে ডাকে অকুল নীরে 
যার পরাণে লাগ্লে। তোমার হাওয়া। 
পথে চলাই সেই তো! সোমার পাওয়া । 


পান্থ তুমি, পাস্থজনের সণ হে, 

পথিক-চিত্তে তোমার তরী বাওয়।। 
দুয়ার খুলে? সমুখ পানে যে চাহে 

তা'র চাওয়া-যে তোমার পানে চাওয়। | 
বিপ্ঁবাঘী কিছুই ডরে না সে, 
রয় না পড়ে কোনো লাভের আণে, 
যাবার লাগি” মন তারি উদ্াসে-_ 

যাওয়া সে-যে তোমার পানে যাওয়া, 
পথে চলাই দেই তে। তোমায় পাওয়া ॥ 


পথের সাথী, নমি বারম্বার। 
পথিকজনের লহে। নমস্কার । 


৬৫. 


৫১৪ শীত্ত-বিতান 


ওগে। বিদায়, ওগো ক্ষতি, 
ওগে। দিন-শেয়ের পতি, 
ভাঙা-বাসার লহ! নমস্কার । 


ওগে। নব প্রভাত-জ্যোতি। 
ওগে! চিরদিনের গতি, 
নৃতন আশার লহে! নমস্কার । 


জীবন-রথের হে সারথি, 
আমি নিত্য পথের পথা, 
পথে চলার লহো নমস্কার ॥ 


অন্ধকারের উৎস হ'তে উৎসারিত আলো, 
সেই তো তোমার আলো! । 

সকল ছন্দ-বিরোধমাঝে জাগ্রত যে-ভালো৷ 
সেই তো! তোমার ভালো। 


পথের ধূলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ 
সেই তো তোমার গেহ। 

সমর-ঘাতে অমর করে রুদ্রনিঠর স্সেহ 
সেই তো তোমার স্সেহ। 


সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান 
সেই তে! তোমার দান। 

মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি” রহিছে যেই প্রাণ 
সেই তে! তোমার প্রাণ। 


গীত-বিতান ৫১৫ 


বিশ্ব জনের পায়ের তলে ধুলিময় যে-ভূমি 
সেই তো স্বর্গভূমি। 

সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি, 
সেই তে! আমার তুমি । 


(পপ সিসি আন তা 


ভেঙেছে ছুয়ার, এসেছে জ্যোতির্্বয়, 
তোমারি হউক্‌ জয়। 
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়, 
তোমারি হউক্‌ জয়। 
হে বিঞ্গমী বীর, নবজীবনের প্রাতে 
শবীন আশার খড়গ তোমার হাতে, 
জীর্ণ আবেশ কাটে স্থুকঠোর ঘাতে। 
বন্ধন ভোক্‌ ক্ষয়। 
তোমারি হউক্‌ জয়। 


এসে দুঃসহ, এসো। এসো নির্দয়, 
তোমারি হউক জয়। 
এসো নিপ্মাল, এসো এসে! নির্ভয়, 
তোমারি হউক্‌ জয়। 
প্রভাতসুষ্য, এসেছো কদ্রসাজে, 
ছুঃখের পথে তোমার তুর বাজে, 
অরুণ- ধহ্ছি জ্বালাও চিত্তমাঝে, 
মৃত্যুর হোক্‌ লয়। 
তোমারি হউকৃ জয় ॥ 


৫6১৬ 


গ্ুগে। 


গীত-বিতান 


যখন তোমায় আঘাত করি 
তখন চিনি। 

শক্র হয়ে দাড়াই যখন 
লও-যে জিনি? | 

এ প্রাণ যত নিজের তরে 

তোমারি ধন হরণ করে, 

ততঙ শুধু তোমার কাছে 
হয় সেখণী। 


উজিয়ে যেতে চাই যতবার 
গর্ব স্থখে, | 

তোমার শ্োতের গ্রবল পরশ 
পাই-যে বুকে। 

আলে! যখন আলস-ভরে 

নিবিয়ে ফেলি আপন ঘরে 

লক্ষ তারা জালায় তোমার 
নিশীথিনী ॥ 


দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া, 
দোছুল দোলায় দাও ছুলিয়ে 
নৃতন পাতার পুলক-ছাওয়| .. 
পরশখানি দাঁও বুলিয়ে । 
পথের ধারের ব্যাকুল-বেণু) 
হঠাৎ তোমার সাড়া পে্চ, 
এসো আমার শাখায় শাখায় 
প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে। 


গীত-বিতান ৫১৭ 


গগে। . দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া, 
পথের ধারে আমার বাস|। 
জানি তোমার আসা-যাওয়।, 
শুনি তোমার পায়ের ভাষ।। 
আমায় (তোমার ছোওয়। লাগলে পরে 
একটুকুতেই কাপন ধরে, 
আহা, কানে কানে একটি কথায় 
সকল কথ! নেয় ভুলিষে। 


আকাশ আমায় ভ'রূলে। আলোয়, 

আকাশ আমি ভরুবো গানে । 
সবরের আবীর হান্বো হাওয়ায়, 

নাচের আবীর হাওয়ায় হানে । 

ওরে পলাশ, ওরে পলাশ, 
রাঙা রঙের শিখায় শিখায় 

দিকে দিকে আগুন জলস্‌, 
আমার মনের রাগরাগিণী 

রাঙা হলো রডীন তানে। 


দখিন হাওয়ায় কুক্মবনের 
বুকের কাপন থামে না-যে। 
নীল আকাশে সোন'র আলোয় 
কচি পাতার নৃপুর বাজে। 


৫১৮ পীন্ভ-বিতান 


ওরে শিরীষু, ওরে শিরীষ, 
মৃদু হাসির অস্তরালে 

গন্ধজালে শুন্য ঘিরিস্‌ ! 
তোমার গন্ধ আমার কণ্ঠে 

আমার হৃদয় টেনে আনে । 


ওগে। নদী, আপন বেগে 
পাগল-পারা, 

আমি স্তব্ধ টাপার তরু 
গন্ধ-ভরে তন্দ্রাহারা | 

আমি সদ! অচল থাকি, 

গভীর চলা গোপন রাখি, 

আমার চল! নবীন পাতায়) 
আমার চল ফুলের ধার। | 


ওগো নদী, চলার বেগে 
পাগল-পারা, 

পথে পথে বাহির হঃয়ে 
আপন-হার৷ ! 

আমার চল! যায় ন। বলা, 

আলোর পানে প্রাণের চলা, 

আকাশ বোঝে আনন্দ তা'র, 
বোঝে নিশার নীরৰ তার।। 


গীত-বিতান ৫১৯ 


ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে) 
ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে, 
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে। 
রঙে রঙে রডিল আকাশ, 
গানে গানে নিখিল উদাস, 
যেন চল চঞ্চল নব পল্লবদ্ল 
মন্মরে মোর মনে মনে । 
ফাগুন লেগেছে বনে বনে। 


হেরে। হেরে অবনীর রঙ্গ, 
গগনের করে তপোভঙগ | 

হাসির আঘাতে তা'র মৌন রহে না আর 
কেপে কেপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে । 


বাতাস ছুটিছে বনময় রে, 
ফুলের না জানে পরিচয় রে। 
তাই বুঝি বারে বারে কুগ্ের দ্বারে দ্বারে 
শুধায়ে ফিরছে জনে জনে । 
ফাণগ্তন লেগেছে বনে বনে ॥ 


মোদের যেমন খেলা তেম্নি-ষে কাজ 
জানিস্নে কি ভাই ? 
তাই ' কাজকে কতৃ আমরা না ভরাই । 
খেলা মোদের লড়াই করা, 
খেলা মোদের বাচা মরা, 
খেল ছাড়া কিছুই কোথাও নাই। 


৫২০ গীত-বিতান 


খেল্তে খেল্তে ফুটেছে খল, 
খেলতে খেল্‌তে ফল-থে ফলে, 
খেলারই ঢেউ জলে স্থলে । 
ভয়ের ভীষণ রক্তরাগে 
খেলার আগুন যখন লাগে 
ভাঙাচোর। জ্া'লে-ধে হয় ছাই । 


আমাদের পাকৃবে না চুল গো, মোদের 
পাকৃবে না ঢুল। 
আমাদের ঝব্ুবে না ফুল গো,- মোদের 
ঝ"র্বে না ফুল। 
আমর] ঠেকৃবে। না তো কোনো শেষে, 
ফরোয় না পথ কোনো দেশে বে! 
আমাদের খুচবে না ভূল গো, মোদের 


ঘুচবে না ভূল। 
আমরা নয়ন যুদে ক'বুবো না ধ্যান 
করবো না ধ্যান। 
নিজের মনের কোণে খুঁজবো না জ্ঞান 
খুঁজবে না জ্ঞান । 
আমরা ভেসে চলি শোতে শোতে 


সাগর পানে শিখর হতে রে, 
আমাদের মিল্বে না কূল গো,-মোদের 
মিল্বে না কুল! 


জি পা ঝট জিপি বাপি 


৬৬. 


গীত-বিতান | ৫২১ 


আমাদের ভয় কাহারে? 
বুড়ে। বুড়ো চোর ভাকাতে 
কী আমাদের ক'রৃতে পারে? 
আমাদের রাস্ত। সোজা, নাইকে। গলি, 
| নাইকো ঝুলি, নাইকো থলি, 
ওরা আর য৷ কাড়ে কাড়ুক, মোদের 
পাগলামি কেউ কাড়বে না রে। 
আমরা চাইনে আরাম, চাইনে বিরাম, 
চাঁইনে-যে ফল, চাইনে রে নাম, 
মোরা ওঠায় পড়ায় সমান নাচি, 
সমান খেলি জিতে হারে) 
আমাদের ভয় কাহারে? 





আমর খুঁজি খেলার সাথী । 
ভোর না হ'তে জাগাই তাদের 
ঘুমায় যারা সারারাতি। 
আমর! ডাকি পাখীর গলায়, 
আমরা নাচি বকুল তলায়, 
মন ভোলাবার মন্ত্র জানি, 
হাওয়াতে ফাদ আমর! পাতি ॥ 
মরণকে তো মানিনে রে 
কালের ফাসি ফানিয়ে দিয়ে * 
_লুঠ-করা ধন নিই-যে কেড়ে 
আমর? তোমার মনোচোরা, 
ছাড়বো না গো তোমায় মোরা, 
চ'লেছে। কোন্‌ আধার পানে . . 
সেথাও জলে মোদের বাতি ॥ 





৫২২ গীত-বিতান 


ছাড় গে! তোরা ছাড় গো, 
আমি চ'ল্বে৷ সাগর-পার গে। ! 
বিদায় বেলায় এ কী হাসি, 
ধরলি আগমনীর বাশি ! 
যাবার স্থরে আসার সুরে 
ক'রূলি একাকার গে! 
সবাই আপন পানে 
আমায় আবার কেন টানে? 
পুরানো শীত পাতা-ঝরা, 
তারে এমন নূতন করা? 
মাঘ মরিল ফাগুন হঃয়ে 
খেয়ে ফুলের মার গো! 
ছাড় গে! আমায় ছাড়, গো 
আমি চলবে সাগর-পার গে! 
রঙের খেলার, ভাই রে, 
আমার সময় হাতে নাই রে। 
তোমাদের এ সবুজ ফাগে 
চক্ষে আমার ধাদ1 লাগে, 
আমায় তোদের প্রাণের দাগে 
দাগিস্নে ভাই, আর গো! 


পক অন 


আমর নৃতন প্রাণের চর। 
আমর! থাকি পথে ঘাটে 
নাই আমাদের ঘর । 
নিয়ে পক পাতার পুজি 
পালাবে শীত ভাবছে! বুঝি ? 


গীত-বিতানি ৫২৩ 

ও সব কেড়ে নেবো, উড়িয়ে দেবো 

দ্রখিন হাওয়ার 'পর॥ 
তোমায় বাধবো নৃতন ফুলের মালায় 

বসস্তের এই ধন্দীশালায়। 

জীর্ণ জরার ছন্নরূপে 

এড়িয়ে যাবে চুপে চুপে? 
তোমার সকল তৃষণ ঢাকা আছে 

নাই-যে অগোচর গো । 


আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায় যে 
কোথায় লুকিয়ে থাকে রে? 
ছুটুলো বেগে ফাগুন হাওয়া 
কোন্‌ ক্ষ্যাপামির নেশায়-পাওয়! ? 
ঘৃর্ণ। হাওয়ায় ঘুরিয়ে দিল সুধ্য-তারাকে ॥ 
কোন্‌ ক্ষ্যাপামির তালে নাচে 
পাগল সাগর-লীর ? 
সেই তালে-যে পা ফেলে” যাই, 
রইতে নারি স্থির । 
চল্‌ রে সোজা, ফেল্‌ রে বোঝা, 
রেখে দে তোর রাস্তা-খোজা।, 
চলার বেগে পায়ের তলায় 
রান্ত। জেগেছে ॥ 


৫২৪ 


গীত-বিতাঁন 


চলি গো, চলি গো, বাই গে! চ'লে। 


পথের প্রদীপ জলে গে! 
গগন-তলে। 
বাজিয়ে চলি পথের বাশি, 
ছড়িয়ে চলি চলার হাঁসি, 
রঙীন বসন উড়িয়ে চলি 
জলে স্থলে ॥ 
পথিক ভূবন ভালোবাসে 
পথিকজনে রে। 
এমন স্থরে তাই মে ডাকে 
ক্ষণে ক্ষণে রে। 
চলার পথের আগে আগে 
তুর খতুর সোহাগ জাগে, 
চরণ-ঘায়ে মরণ মরে 
পলে পলে। 


ভালোমান্ুষ নইরে মোর! 
ভালোমানুষ নই। 
গুণের মধ্যে এ আমাদের 
গুণের মধ্যে এ | 
দেশে দেশে নিন্দে রটে, 
পদে পদে বিপদ ঘটে, 
পুঁথির কথা কইনে মোর। 
উন্টো কথ কই ॥ 


গীত-বিতান ৫২৫ 


জন্ম মোদের ত্র্যহস্পশে, 
সকল অনাস্থন্টি। 

ছুটি নিলেন বৃহস্পতি, 
রইলো শনির দৃ্টি। 

অযাত্রাতে নৌকো ভাসা, 

রাখিনে ভাই, ফলের আশা, 

আমাদের আর নাই-ঘে গতি 
ভেসেই চলা বই ॥ 


ওর ভাব দেখে-যে পায় হাপি। হায় হায় রে। 

মরণ আয়োজনের মাঝে 
বসে আছেন কিসের কাজে 

প্রবীণ প্রাচীন প্রবাসী ! হা হায় রে। 
এবার দেশে যাবার দিনে 
আপৃনাকে ও নিক না চিনে? 
সবাই মিলে” সাজাও ওকে 

ন্বীন রূপের সন্ধ্যাসী! হায় হায় রে! 
এবার ওকে মজিয়ে দে রে 
হিসাব ভুলের বিষম ফেরে ! 

কেড়ে নে ওর থলি থালি, 

আম রে নিয়ে ফুলের ডালি, 

গোপন প্রাণের পাগ্লাকে ওর 

বাইরে দে আজ প্রকাশি”। হায় হায় রে! 


৫২৬ 


আর 


আর 


গীত-বিতান 


নাই-যে দেরি, নাই-যে দেরি। 
সামূনে সবার পশ্ড়লো ধর! 
তুমি-যে ভাই, আমাদেরি। 
হিমের বাহু-বাধন টুটি? 
পাগলা ঝোরা পাবে ছুটি, 
উত্তরে এই হাওয়া তোমার 
বইবে উজান কুঞ্জ থেরি? ! 
নাই-যে দেরি, নাই-যে দেরি। 
শুন্ছে। না কি জলে স্থলে 
যাদুকরের বাজ্লে। ভেরী। 
দেখছে! নাকি এই আলোকে 
খেল্ছে হাসি রবির চোখে, 
শাদা তোমার শ্যামল হবে 
ফিরবো মোরা তাই-যে হেরি | 


মোরা চ'ল্বো না। 


মুকুল ঝরে ঝরুক্‌ঃ মোরা ফ'ল্‌বো না! 


কুষ্য-তারা আগুন ভুগে 

জ'লে মরুক্‌ যুগে যুগে, 

আমর! যতই পাই না জলা 
জ'ল্বো নন! 

বনের শাখা কথা বলে, 

কথ! জাগে সাগর জলে, 

এই ভূবনে আমর! কিছুই 
বলবে না! 


গীত-বিতান ৫২৭ 


কোথা হ*তে লাগে রে টান, 

জীবনজলে ডাকে রে বান, 

আমর] তো! এই প্রাণের টলায় 
টল্বো না ॥ 


পি লামা আপনে প্রীত ও 


“ধীরে, বন্ধু, ধীরে ধারে 
চলে। তোমার বিজন মন্দিরে । 
জানিনে পথ, নাই-যে আলো, 
ভিতর বাহির কালোয় কালে। 
তোমার চরণশব্দ বরণ করেছি 
আজ এই অরণ্য গভীরে ॥ 
ধীরে, বন্ধু, ধীরে ধীরে। 
চলে। অন্ধকারের তীরে তীরে। 
চ'ল্বো আমি নিশীথরাতে 
তোমার হাওয়ার ইসারাতে, 
তোমার বসনগদ্ধ বরণ ক'রেছি 
আজ এই বসন্ত সমীরে ॥ 


৬ বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম 
বারে বারে। 
ভেবেছিলেম ফির্‌বো। না রে। 
এই তে আবার নবীন বেশে 
এলেম তোমার হ্ৃদয়-ছারে। 


৫২৮ গীত-বিতান 


কেগো তুমি ?--আমি বকুল । 
কেগে। তুমি ?-আমি পারুল; 
তোমর1 কে বা ?--আমর! আমের মুকুল গে 
এলেম আবার আলোর পারে । 
এবার যখন ঝ'রুবো মোরা 
ধরার বুকে 
ঝ"র্বো৷ তখন হাসিমুখে । 
অফুরানের আ্বাচল ভ"রে 
ম'বুবো মোর! প্রাণের সুথে। 
তুমি কে গো ?-__-আমি শিমুল) 
তুমি কে গো ?-- কামিনী ফুল; 
তোমর1 কে বা ?--আমরা নবীন পাত। গে 
শালের বনে ভারে ভারে ॥ 


ক্যাড ক-খ হরর 


এই কথাটাই ছিলেম ভূলে 
মিল্বো আবার সবার সাথে 
ফান্তুনের এই ফলে ফলে। 
অশোক বনে আমার হিয়া 
নৃতন পাতায় উঠ্‌বে জিয়া, 
বুকের মাতন টুটুবে বাধন 
যৌবনেরি কুলে কূলে 
ফান্তনের এই ফুলে ফুলে ॥ 
বাশিতে গান উঠবে পুরে 
নবীন রবির বাণী-ভর! 
আকাশ-বীণার সোনার সথরে। 


গীত-বিতান ৫২৯ 


আমার মনের সকল কোণে 
ভ'রূবে গগন আলো ক-ধূনে, 
কান্নাহাসির বন্তারি নীর 

উঠবে আবার ছুলে দুলে 
ফান্তুনের এই ফুলে ফুলে ॥ 


৪ ৬ ইহারা শি 


এবার তো যৌবনের কাছে 
মেনেছে।, হার মেনেছে। ? 
মেনেছি । 
আপন মাঝে নৃতনকে আজ জেনেছে। ? 
জেনেছি । 
আবরণকে বরণ ক+রে 
ছিলে কাহার জীর্ণ ঘরে! 
আপনাকে আজ বাহির ক'রে এনেছে? 
এনেছি ॥ 
এবার আপন প্রাণের কাছে 
মেনেছো, হার মেনেছে ? 
মেনেছি। 
মরণ মাঝে অযুতকে জেনেছে? 
জেনেছি। 
লুকিয়ে তোমার অমরপুরী 
ধূলা-অস্থর করে চুরি, 
তাহারে আজ মরণ আঘাত হেনেছে? 
হেনেছি ॥ 


৬৭ 


৫৩০ গীত-বিতাস৮ 


এতদ্দিন-যে বসেছিলেম 
পথ চেয়ে আর কাল গুণে”, 
দেখা পেলেম ফাল্গুনে । 
বালক বীরের বেশে তৃমি করলে বিশ্বজয়-_ 
একী গে। বিস্ময় ! 
অবাক আমি তরুণ গলার 
গান শুনে ॥ 
গন্ধে উদাস হাওয়ার মতো! 
উড়ে তোমার উত্তরী, ' 
কর্ণে তোমার কৃষ্ণচুড়ার মগ্তরী। 
তরুণ হাপির আড়ালে কোন্‌ 
আগুন ঢাকা রয়-__ 
একী গে বিস্ময়! 
অস্ত্র তোমার গোপন রাখো 
কোন্‌ তুণে ! 


তুই ফেলে এসেছিম্‌ কারে? ( মন, মন রে আমার ) 

তাই জনম গেল, শাস্তি পেলিনারে ! ( মন, মন রে আমার ) 
যে-পথ দিয়ে চলে এলি 
সে-পথ এখন ভূলে” গেলি, 

কেমন ক'রে ফিরুবি তাহার দ্বারে? ( মন, মন রে আমার) 
নদীর জলে থাকি রে কান পেতে, 
কাপে-যে প্রাণ পাতার মন্মরেতে । 


গীত-বিতান ৫৩১ 


মনে হয় রে পাবে। খুজি 
ফুলের ভাষা যদি বুঝি, 
যে-পথ গেছে সন্ধ্যাতারার পারে ॥। (মন, ধন রে আমার) 


আঘি যবে না গে। অম্নি চ'লে। 
মালা তে।মাব দ্রেবে। গলে । 
অনেক স্থখে অনেক ছুখে 
তোমার বাণী নিলেম বুকে, 
ফাগুন শেষে যাবার বেলা 
আমার বাণী যাবো ব'লে ॥ 
কিছু ত'লো, অনেক বাকি, 
ক্ষমা আমার ক*বুবে ন। কি? 
গান এসেছে স্থর আসে নাই 
হলো না-ষে শোনানো তাই, 
সে-স্থুর আমার রইলে। ঢাকা 
নয়নজলে নয়নজলে ॥ 


সবাই যাবে সব দিতেছে 
তা"র কাছে সব দিয়ে ফেলি । 
ক'বার আগে চাবার আগে 
আপনি আমায় দেবে। মেলি? । 
নেবার বেলা হঃলেম খণী, 
ভিড ক'রেছি, ভয় করিনি, 


গীত-বিষ্তান 


এখনে ভয় ক'রুবে নারে, 
দেবার খেলা এবার খেলি ॥ 
প্রভাত তারি সোনা নিয়ে 
বেরিয়ে পড়ে নেচে কুঁদে । 
সন্ধা তা?রে প্রণাম করে 
সব সোন। তা'র দেয় রে শুধে' | 
ফোটা ফুলের আনন্দ রে 
ঝরা ফুলেই ফলে ধরে, 
আপনাকে ভাই, ফুরিয়ে-দে ওয়। 
চুকিয়ে পে তুই বেলাবেলি ? 





বসন্তে ফুল গাথ লো আমার 
জয়ের মালা । 
বইলো প্রাণে দখিন হাওয়া 
আগুন-জ্বাল! । 
পিছের বাশি কোণের ঘরে 
মিছে রে এ কেঁদে মরে, 
মরণ এবার আন্লো আমার 
বরণ ডাল ॥ 
যৌবনেরি ঝড় উঠেছে 
আকাশ পাতালে। 
নাচের তালের ঝঙ্কারে তা'র 
আমায় মাতালে। 
কুড়িয়ে নেবার ঘুচলে পেশা, 
উড়িয়ে দেবার লাগলো নেশা, 
আরাম বলে, “এলো আমার 
যাবার পাল! !” 





গীত-বিতান 0৫৩৩ 


চোখের আলোয় দেখেছিলেম 
চোখের বাহিরে। 
অন্তরে আজ দেখবো, যখন 
আলোক নাহি রে। 
ধরায় যখন দাও না ধরা 
হৃদয় তখন তোমায় ভরা, 
এখন তোমার আপন আলোয় 
তোমায় চাহি রে॥ 
তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম 
থেলার ঘরেতে । 
খেলার পুতুল ভেঙে গেছে 
প্রলয় ঝড়েতে। 
থাক্‌ তবে সেই কেবল খেলা, 
হোক্‌ না এখন প্রাণের মেলা, 
তারের বাণ ভাঙলো, হৃদয় 
| বীণায় গাহি রে ॥ 


হবে জয়, হবে জয়, হবে জর রে 


ওহে বাঁর, হে নির্ভয় ! 


জয়ী প্রাণ, চিরপ্রাণ, 
জয়ী.রে আনন্দগান, 
জ্রয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম, 


জয়ী জ্যোতিম্ময় রে। 


এ আধার হবে ক্ষয়, হবে ক্ষয় বে, 


ওহে বীর, হে নির্ভয় ! 


গীত- বিতান 


ছাড়ে ঘুম মেলো চোগ, 


অবপাদ দূর হোক্‌, 
আশার অকুণালোক 
হোক্‌ অভ্যুদয় রে ॥ 


তোমায় নতুন ক'রেই পাবো ব'লে 
হারাই ক্ষণে ক্ষণ_ 
ও মোর ভালোবাসার ধন। 
দেখা দেবে বলে তুমি 


হও-যে অদর্শন, 
ও মোর ভালোবাসার ধন। 
তুমি আমার নও আড়ালের, 
তুমি আমার চিরকালের, 
ক্ষণকালের লীলার স্রোতে 
হও-যে নিমগন, 


এ গে। 


ও মোর ভালোবাসার ধন ॥ 
তোমায় যখন খুঁজে ফিরি 
ভয়ে কাপে মন_ 
প্রেমে আমার ঢেউ লাগে তখন। 
তোমার শেষ নাহি, তাই শূন্য সেজে 
শেষ ক'রে দাও আপনাকে-যে, 
এ হালিরে দেয় ধুয়ে মোর 
বিরহের রোদন-- 


আমি. 


ও মোর ভালোবাসার ধন ॥ 


গীত-বিতান ৫৩৫ 


আয় রে তবে, মাত রে সবে আনন্দে 
"আজ নবীন প্রাণের বসন্তে ! 
পিছন-পানের বাধন হ'তে 
চল্‌ ছুটে, আজ বন্তাআোতে, 
আপনাকে আজ দখিন হাওয়ায় 
ছড়িয়ে দে রে দিগন্তে, 
আজ নবীন প্রাণেব বসন্তে ॥ 
বাধন যত ছিন্ন করে। আনন্দে 
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে । 
অকৃল প্রাণের সাগর-তীরে 
ভয় কী রে তোর ক্ষয়-ক্ষতিরে? 
যাআছে রে সব নিয়ে তোর 
ঝাপ দিয়ে পড় অনস্তে 
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে ॥ 


(জপ আপার 


আনন্দ-গান উঠক্‌ তবে বাজি, 
এবার আমার ব্যথার বাশিতে। 
অশ্রজলের ঢেউয়ের 'পরে আজি 
পারের তরী থাকুক ভামিতে। 
যাবার হাওয়া এঁ-যে উঠেছে,ওগে। 
এ-যে উঠেছে, 
সারারাত্রি চক্ষে আমার 
ঘুম-যে ছুটেছে। 
হৃদয় আমার উঠছে ছুলে ছুলে 
“অকুল জলের অষ্টহাসিতে, 
কে গে। তুমি দাও দেখি তাঁন তুলে 
এবার আমার ব্যথার বাশিতে। 


গীত-বিতান 


হে অজানা, অজান] স্থর নব 

বাজাও আমার ব্যথার বাশিতে, 
হঠাৎ এবার উজান হাওয়ায় তব 

পারের তরী থাক না ভাসিতে। 
কোনে। কালে হয়নি যারে দেখা ওগো! 

তারি বিরহে 
এমন ক'রে ডাক দিয়েছে, 

ঘরে কে রহে? 
বাসার আশ। গিয়েছে মোর ঘুরে, 

ঝাপ দিয়েছি আকাশরাশিতে ) 
পাগল, তোমার হৃষ্টিছাড়া স্থরে 

তান দিয়ো মোর ব্যথার বাশিতে || 


তরুণ প্রাতের অরুণ আকাশ শিশির ছলছল, 
নদীর ধারের ঝাউগুলি এ রৌদ্রে ঝলমল, 
এমনি নিবিড় ক'রে 
এরা দাড়ায় হৃদয় ভ'রে 
তাই তো আমি জানি 
বিপুল বিশ্বভৃবনখানি 
অকুল মানস-সাগর-জলে কমল টলমল । 
তাই তে। আমি জানি 


আমি বাণীর সাথে বাণী, 
আমি গানের সাথে গান 
আমি প্রাণের সাথে প্রাণ, 


আমি অন্ধকারের হৃদয়-ফাট। আলোক জলজল। 





গীত-বিতান | ৫৩৭ 


রাখো রাখো রে জীবনে জীবনবল্পভে 
প্রাণমনে ধরি” রাখো নিবিড় আনন্দ-বন্ধনে । 
আলো জালে! হৃদয়-দীপে 
অতি নিভৃত অন্তর মাঝে, 
আকুলিয়৷ দাও প্রাণ গন্ধ চন্দনে ॥ 


হে নিখিল ভাব-ধারণ বিশ্ববিধাতা; 

হে বল-দাতা মহাকালরথ-সারথি। 

তব নাম-জপমাল। গাথে রবি শশি তারা, 
অনন্ত দেশ কাল জপে দিবারাতি ॥ 


প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে 
অলস রে ওরে জাগে জাগো। 

শোনে রে চিত্তভবনে অনাদি শঙ্খ বাজিছে-. 
অলপ রে ওরে জাগে জাগো ॥ 


ঘোর দুঃখে জাগিম্থ খনঘোরা যামিনী 
একেলা হায় রে, তোমার আশা হারায়ে। 
ভোর হ'লো নিশ।, জাগে দশদিশা, 
আছি দ্বারে দাড়ায়ে | 
উদ্দয়-পথপানে ছুই বাহু বাড়ায়ে ॥ 


পপির 


৫৩৮ গীত-বিতান 


ডাকে বার বার ডাকে, 
শোনো রে দুয়ারে ছুয়াবে আধারে আলোকে । 
কত সুখ দুঃখ শোকে কত মরণে জীবন লোকে, 
ডাকে ব্জ ভয়ঙ্কর রবে, 
সুধা সঙ্গীতে ডাকে ছযালোকে ভূলোকে ॥ 


তিমির বিঞাবরী কাটে কেমনে 

জীর্ণ ভবনে শুন্য জীবনে ; 

হৃদয় শুকাইল প্রেম বিহনে। 

গহন আধাব কবে পুলকে পূর্ণ হবে, 
ওহে আনন্দময়, তোমার বীণ। রবে, 
পশিবে পবাণে তব স্থগন্ধ বসন্ত পবনে ॥ 


/ তামার নয়ন আমাধ বারে বারে 
বলেছে গান গাহিবারে । 
ফুলে ঘূলে তারায় তারায় 
বলেছে সে কোন্‌ ইসারায় 
দিবসরাতির মাঝ কিনারায় 
ধুসর আলোয় অন্ধকারে । 
গাইনে কেন কী কবো তা 
কেন আমার আকুলতা। 
ব্যথার মাঝে লুকায় কথা 
সুর-ষে হারাই অকুল পারে । 


গীত-বিতান ৫৩৯ 


যেতে যেতে গভীর স্রোতে 
ভাক দিয়েছে! তরী হ'তে। 
ডাক দিয়েছে৷ ঝড় তুফানে, 
বোবা মেঘের ব্জ গানে, 
ডাক দিয়েছে! মরণ পানে 
শ্রাবণ রাতের উতল ধারে । 
বাইনে কেন জানে। নাকি 
তোমার পানে মেলে আখি, 
কুলের ঘাটে বসে থাকি 
পথ কোথা পাই পারাবারে ॥ 


 শপস্পিপী সিসিক 


ি-হাসির দোল-দোলানো পৌব-ফাগুনের পালা, 

তারি মধ্যে চিরজীবন বইবেো গানের ডাল।; 

এই কি তোমার খুসী, আমায় তাই পরালে মাল। 
স্থরের গঙ্ধা-ঢালা ? 

তাই কি আমার ঘুম ছুটেছে বাধ টুটেছে মনে, 

ক্ষাাপা হাওয়ার ঢেউ উঠেছে চির-ব্যথার বনে, 

কাঁপে আমার দিবা নিশার সকল আ্বাধার আলা । 

এই কি তোমার খুসী, আমায় তাই পরালে মালা 
সবরের গন্ধ-ঢাল।? 

বাতের বাস। হয়নি বাঁধা, দিনের কাজে ত্রুটি, 

বিনা কাজের সেবার মাঝে গাইনে আমি ছুটি। 

শাস্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্বভুবন মাঝে, 

অশাস্তি-ষে আঘাত করে তাইতো বীণা বাজে । 

নিত্য রবে প্রাণ-পোড়ানো গানের আগুন জালা, 

এই কি তোমার খুস*, আমায় তাই পরালে মাল! 
স্থুরের গন্ধ-ঢালা ? 





৫৪০ 


গীত-বিঙান 


ওরে আমার হৃদয় আমার, কখন তোরে প্রভাতকালে 


কাল. 


দীপের মতো! গানের শোতে কে ভাসালে? 
যেন রে তুই হঠাৎ বেঁকে 
শুকুনে। ডাঙায় যাস্নে ঠেকে, 
জড়াস্নে শৈবালের জালে । 
তীর-যে হেথায় স্থির রঃয়েছে, 
ঘরের প্রদীপ সে জালালো, 
অচল রহে তাহার আলো । 
গানের প্রদীপ তুই-যে,__গানে 
চ*ল্বি ছুটে” অকুল পানে 
“চপল ঢেউয়ের আকুল তালে ॥ 


পলি সীল 


রাতের বেলা গান এলো৷ মোর মনে, 
তখন তুমি ছিলে ন। মোর সনে । 
যে-কথাটি বল্বে। তোমায় ব'লে 
কাটুলো জীবন নীরব চোখের জলে, 
সেই কথাটি স্থরের হোমানলে 

উঠলো জ'লে একটি আধার ক্ষণে । 

তখন তৃমি ছিলে না মোর সনে ॥ 
ভেবেছিলেম আজকে সকাল হ”লে 
সেই কথাটি তোমায় যাবে৷ ব'লে। 
ফুলের উদাস স্থবাস বেডায় ঘুরে 
পাখীর গানে আকাশ গেল পুরে; 
সেই কথাটি লাগলে না সেই স্থরে 

যত প্রয়াস করি পরাণ পণে-- 

যখন তুমি আছ আমার সনে ॥ 





গীত-বিতান ৫৪১ 


/শানে স্থরের আসন খানি 


পাতি পথের ধারে। 
ওগে। পথিক, তুমি এসে 

ব'স্বে বারে বারে। 
এ-বে তোমার ভোরের পাখী 
নিত্য করে ডাকাডাকি, 
অরুণ আলোর খেয়ায় মখন 

এসে। ঘাটের পারে, 
মোর প্রভাতীর গানখানিতে 

দাড়াও আমার দ্বারে ॥ 
আজ সকালে মেঘের ছায়। 

লুটিয়ে পড়ে বনে, 
জল ভ'রেছে এ গগনের 

নীল নয়নের কোণে। 
আজকে এলে নতুন বেশে 
তালের বনে মাঠের শেষে, 
অমৃনি চ'লে যেয়োনাকো 

গোপন সঞ্ধারে। 
দাঁড়িয়ো আমার মেঘল। গানের 

বাদল অন্ধকারে । 


এম্নি করেই যার যদি দিন যাক না। 
মর্ন উড়েছে উডডভুক্‌ না রে 
মেলে দিয়ে গানের পাখন। ॥ 
আজকে আমার প্রাণ-ফোয়ারার সুর ছুটেছে 
দেহের বাধ টুটেছে 


৫৪২ 


গীত-বিতান 


মাথার "পরে খুলে গেছে 


আকাশের এ সুনীল ঢাকৃনা ॥ 


ধরণী আজ মেলেছে তা*র হৃদয়থানি, 


সেযেন রে কেবল বাণী। 


কঠিন মাটি মনকে আজি দেয় ন| বাধ। 


সেকোন্‌ সরে সাধ; 


বিশ্ব বলে মনের কথা, 


আমার 


আমার 


আমি 
যখন 


আমার. 


আমার 


আমার 


কাজ পড়ে আজ থাকে খাকৃন।। 


নিশীথ রাতের বাদল ধারা, 
এসো হে গোপনে, 
স্বপনলোকে দিশাহারা । 
ওগে। অন্ধকারের অন্তরধন 
দাও ঢেকে মোর পরাণ মন, 
চাইনে তপন চাইনে তারা ॥ 
সবাই মগন ঘুমের থোরে 
নিয়ে! গে। নিয়ে। গো, 

ঘুম নিয়ো! গো হরণ ক'রে। 
একুলা ঘরে চুপে টুপে 

এসো কেবল সুরের রূপে; 
দিয়ো গো) দিয়ো গে, 
চোখের জলের দিয়ো সাড়]। 


এই তে] ভালো লেগেছিলো আলোর নাচন পাতায় পাতায়, 
শালের বনে ক্ষ্যাপা হাওয়া এই তো আমার মনকে মাতায়। 


গীত-বিভাঁন ৫৭৩ 


রাঙা মাটির রাস্তা বেয়ে 

হাটের পথিক চলে ধেয়ে, 
ছোটে মেয়ে ধুলায় ব'সে খেলার ডালি একুল। সাজায়,_- 
সাম্নে চেয়ে এই যা! দেখি চোখে আমার বীণ| বাজায় ॥ 
আমার এ যে বাশের বঝাশী মাঠের সরে আমার সাধন, 
আমার মনকে বেঁধেছে রে এই ধরণীর মাটির বাঁধন। 

নীল আকাশের আলোর ধার! 

পান করেছে নতুন যার! 
সেই ছেলেদের চোখের চাওয়া নিয়েছি মোর ছু-চোখ পূরে, 
আমার বীণায় স্বর বেঁধেছি ওদের কচি গলার স্থুবে ॥ 
দূরে যাবার খেয়াল হ'লে সবাই মোরে ঘিরে থামায়, 
গায়ের আকাশ সঙ্গনে-ফুলের হাত্ছানিতে ডাকে আমায় । 

ফুরার়নি ভাই, কাছের স্ধা, 

নাই যে রে তাই দূরের ক্ষুধা; 
এই-যে এ-সব ছোটো খাঁটে। পাইনি এদের কূল-কিনারা, 
তুচ্ছ দ্রিনের গানের পাল| আজো আমার হয়নি সারা ॥ 
লাগলো ভালে৷ মন ভোলালো এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই ; 
দিনে রাতে সময় কোথ।, কাজের কথ! তাইতো এড়াই | 

ম'জেছে মন মজলো আখি, 

মিথ্যে আমায় ডাকাডাকি ; 
ওদের আছে অনেক আশা! ওরা করুক অনেক জড়ো, 
আমি কেবল গেয়ে বেড়াই চাইনে হ'তে আরো বড়ো ॥ 


স্পা ০. পপ 


যখন পশ্ড়বে না মোর পাঁয়ের চিহ্ন এই বাটে, 
বাইবো না মোর খেখা তরী এই ঘাটে, 

চুকিয়ে দেবো বেচা কেনা, 

মিটিয়ে দেবো লেনা-দেনা, 


৫88 


যখন 


তথন 


গীত-বিতান 


বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে । 
আমায় তখন নাইব। মনে রাখ্‌লে, 
তারার পানে চেয়ে চেয়ে 
নাইব। আমায় ডাকলে ॥ 
জ"ম্বে ধুল। তানপুবাটার তারগুলায়__ 
কাট।-লতা৷ উঠবে ঘরের দ্বার গুলায়, 
ফলের বাগান, ঘন ঘাসের 
পর্বে সজ্জা বন-বাসের, 
শ্যাওলা এসে খিরুছে দিঘির ধার্গুলায়, 
আমায় তখন নাইবা মনে বাখলে, 
তারার পানে চেয়ে চেয়ে 
নাইব| আমায় ডাকলে ॥ 
এম্নি ক'রেই বাজবে বাশি এই নাটে, 
কাটবে গে! দিন যেমন আজো দিন কাঁটে। 
ঘাটে ঘাটে খেয়ার তরী 
এম্নি সেদিন উঠ্‌বে ভরি», 
চ"রুবে গোরু, খেলবে রাখাল এ মাঠে। 
আমায় তখন নাইবা মনে রাখলে 
তারার পানে চেয়ে চেয়ে 
নাইবা আমায় ডাকলে ॥ 
কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি ! 
সকল খেলায় ক'রুবে খেল! এই আমি। 
নতৃন নামে ভাকৃবে মোরে, 
বাধবে নতুন বাহুর ডোরে, 
আসবে যাবো চিরদিনের সেই-আমি ! 
আমায় তখন নাইব। মনে রাখলে ! 
তারার পানে চেয়ে চেয়ে 
নাইবা আমায় ডাকলে ॥ 





গীত-বিতান ৫৪৫ 


১/ভোমার হ'লো৷ সরু, আমার হ'লো সারা, 
তোমায় আমায় মিলে এমনি বহে খারা । 
তোমার জ্বল বাতি, 
তোমার ঘরে সাথী,__ 
আমার তরে রাতি, 
আমার হরে তারা । 
তোমার আছে ডাঙ।, আমার আছে জল, 
তোমার ব'সে থাক, আমার চলাচল । 
তোমার ভাতে রয়, 
আমার হাতে ক্ষয়, 
(তোমার মনে ভয়, 
আমার ভয় হারা ॥ 


সপ জকি ৯ 


আমার একটি কথ! বাশি জানে, 

বাশিই জানে । 

ভ'রে রৈলো বুকের তলা 

কারো কাছে হয়নি বলা, 

কেবল ব'লে গেলেম বাশির 
কানে কানে ॥ 

আমার চোখে ঘুম ছিল না 
গভীর রাতে, 

চেয়ে ছিলেম, চেয়ে-থাকা 
তারার লাথে। 

এম্নি গেল সারারাতি, 

পাইনি আমার জাগার সাথী, 

ধাশিটিরে জাগিয়ে গেলেম 
গানে গানে ॥ 


৬৯ ধ্বসে রতেরাসি 


৫৪৬ 


কোন্‌ 


গীভ-বিতান 


ক্ষ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এলো 

আশ্বিনেরি আডিনায়। 
ছুলিয়ে জট! ঘনঘটা 

পাগল হাওয়ার গান সে গায়। 
মাঠে মাঠে পুলক লাগে 
ছায়ানটের নৃত্য রাগে, 
শরৎ রবির সোনার আলে। 

উদাস হ'য়ে মিলিয়ে যায় ॥ 
কী কথা সে বল্তে এলো 

ভর ক্ষেতের কানে কানে । 
লুটিয়ে-পড়] কিসের কাদন 

উঠেছে আজ নবীন ধানে । 
মেঘে অধীর আকাশ কেন, 
ডানা-মেল! গরুড় যেন, 
পথ-ভোলা এই পথিক এসে 

পথের বেদন আন্লে! ধরায়। 





পোহালো পোহালে। বিভাবরী ; 
পূর্ব তোরণে শুনি বাশরী। 
নাচে তরঙ্গ, তরী অতি চঞ্চল, 
কম্পিত অংস্ঁক-কেতন-অঞ্চল, 
পল্লবে পল্পবে পাগল জাগল 


লালস আলস পাসরি”। 


উদ্য়.অচলতল সাঙ্জিল নন্দন, 
গগনে গগনে বনে জাগিল বন্দন, 
কনককিরণঘন শোভন স্যন্গন 


নামিছে শারদ সুন্দরী । 


গীত-বিতান ৫৪৭ 


দশদ্িক-অঙ্গনে দিগঙ্গনাদল 

ধ্বনিল শৃন্ত ভরি? শহ্খ স্থমজল, 

চলো রে চলো চলো তরুণধাত্রীদল 
তুলি, নব মালতী মঞ্জরী ॥ 


দেখা দিয়ে যে চ'লে গেল, 
চুপি চুপি কী ব'লে গেল। 
যেতে যেতে গো কাননেতে গো 
কত-যে ফুল দ'লে গেল। 
মনে মনে কী ভাবে কেজানে, 
মেতে আছে ও যেন কী গানে, 
নয়ন হানে আকাশ পানে 
চাদের হিয়া গলে গেল। 
পায়ে পায়ে-যে বাজায়ে চলে 
বীণার ধ্বনি তৃণের দলে। 
কে জানে কারে ভালে৷ কি বাসে, 
বুঝিতে নারি কাদে কি হাসে, 
জানিনে ও কি ফিরিয়া আসে, 
জানিনে ও কি ছ'লে গেল? 


কটা বটল 


ব্যাকুল বকুলের ফুলে 
ভ্রমর মরে পথ ভুলে? । 
আকাশে কী গোপন বাণী. 
বাতাস করে কানাকানি, 


৫৪৮ 


ওহে 


গীত-ধিতান 


বনের অঞ্চল খানি 
পুলকে উঠে ছুলে ছুলে। 
বেদন। সুমধুর হয়ে 
ভূবনে গেল আজি বায়ে। 
বাশিতে মায়া-তান পৃরি 
কে আজি মন করে চুরি, 
নিখিল তাই মরে ঘুরি? 
বিরহ-সাগরের কুলে । 


কাপিছে দেহলতা থরথর, 
চোখের জলে আখি ভরভর | 
দোছুল তমালেরি বনছায়া 
তোমারি নীল বাসে নিল কায়া, 
বাদল নিশীথেরি ঝরঝর 
তোমার আখি 'পরে ভরভর | 
যে-কথ। ছিল তব মনে মনে 
চমকে অধরের কোণে কোণে। 
নীরব হিয়া তব দিল ভরি? 
কী মায়া স্বপনে-যে, মরি নরি, 
আধার কাননের মরমর 
বাদল নিশীথের ঝরঝর ॥ | 





সুন্দর মরি মরি 


তোমায় কীদিয়ে বরণ করি? 


তব 
আজি 


ফাস্তন যেন আসে 
মোর পরাণের পাশে 


গীত-বিতান ৫৪৯ 


দেমু স্থধারস ধারে-ধারে 
মম অঞ্চল ভরি? ভরি? ॥ 

মধু সমীর দিগঞ্চলে 

আনে পুলক পৃজাঞ্লি; 

মম হৃদয়ের পথতলে 

যেন চঞ্চল আসে চলি? । 

মম মনের বনের শাখে 

যেন নিখিল কোকিল ডাকে, 

যেন মঞ্জরী-দীপ-শিগা 


নীল-অথরে রাখে ধরি? । 


সেকোন্‌. বনের হরিণ ছিল আমার মনে 
কে তা'রে বাধলো অকারণে। 
গতি-রাগের সে ছিল গান, আলো ছায়ার সে ছিল প্রাণ, 
আকাশকে সে চ'মৃকে দিত বনে। 
কে তা”রে বাঁধলে। অকারণে ॥ 
মেঘলা দিনের আকুলতা বাজিয়ে যেতো পায়ে 
তমাল ছায়ে ছায়ে। 
ফাল্ুনে সে পিয়াল-তলায় কে জানিত কোথায় পলায় 
দখিন হাওয়ার চঞ্চলতার সনে । 
কে তা'রে বাধলো অকারণে ॥ 


গীত-বিত্তার্ 


ন। হয় তোমার যা হ'য়েছে তাই হ'লে । 
আরে। কিছু নাই হলো, নাই হলো, নাই হ'লে! । 
কেউ যা কভু.দেয় ন| ফাকি 
সেইটুকু তোর থাক্‌ না বাকি; 
পথেই ন! হয় ঠাই হলো, 
আরো কিছু নাই হ,লো, নাই হ'লো, নাই হলো! 
চল্‌ রে সোজা বীণার তারে ঘা দিয়ে 
ডাইনে বায়ে দৃষ্টি তোমার না দ্রির়ে। 
হারিয়ে চলিস্‌ পিছনেরে, 
সামনে ষা পাস্‌ কুড়িয়ে নে রে 
খেদ কিরে তোর যাই হ'লো-_ 
আরে কিছু নাই হলো, নাই হলো, নাই হলে। ॥ 


দুয়ার মোর পথপাশে 

সদাই তা'রে খুলে রাখি । 
কথন্‌ তার রথ আসে 

ব্যাকুল হ,য়েজাগে আখি। 
শ্রাবণে শুনি দূর মেঘে 

লাগায় গুরু গরগর, 
ফাগুনে শুনি বায়ু বেগে 

জাগায় মুছু মরমর 7 
আমার বুকে উঠে জেগে 

চমক তা"র থাকি? থাকি। 
কখন্‌ তার রথ আসে 

ব্যাকুল হ'য়ে জাগে আখি। 


আয়ারে 


আমি-যে 


যে-কুম্থম 


তা'রা-যে ' 


আমারে 
আমি-যে 
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সবাই দেখি ষায় চলে 

পিছন পানে নাহি চেয়ে। 
উত্লরোলে কল্লোলে 

পথের গান গেয়ে গেয়ে । 
শরৎ মেঘ যায় ভেসে 

উধাও হ'য়ে কত দূরে, 
যেথায় সব পথ মেশে 

গোপন কোন্‌ সর-পুরে। 
স্বপনে ওড়ে কোন্‌ দেশে 

উদ্দাস মোর মন পাখী ॥ 


ধাধবি তোর। সেই বাধন কি 

তোদের আছে? 
বন্দী হ'তে সন্ধি করি 

সবার কাছে । 
সন্ধ্যা-আকাশ বিনা ভোরে 

বাধলো মোরে গো; 
নিশিদিন বন্ধহারা নদীর ধার! 

আমায় যাচে। 
আপনি ফোটে আপনি ঝরে 

রয় না ঘরে গো 
সঙ্গী আমার বন্ধু আমার 

চায় ন। পাছে ॥ 
ধ'র্বি বলে মিথ্যে সাধ।| 
নিজের কাছে নিজের গানের স্বরে বাধা। 


৫৫২ গীত-ধিতাঁন 


আপনি যাহার প্রাণ ছুলিল 
মন ভূলিল গো, 
সে-মান্ধষ আগুন ভরা, পণ্ড়লে ধরা 
সেকি বাচে? 
সে-যে ভাই, হাওয়ার সখা, ঢেউয়ের সাথী 
দিবারাতি গে! । 
কেবলি এড়িয়ে চলার ছন্দে তাহার 
রক্ত নাচে। 


এ সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে 
বাজলো ভেরী, বাজলো ভেরী। 
কখন্‌ আমার খুল্বে দুয়ার 
নাইকো দেরি, নাইকো দেরি । 
তোমার তো! নয় ঘরের মেলা 
কোণের খেল! গো, 
তোমার সঙ্গে বিষম রঙে 
জগৎ জুড়ে ফেরাফেরি । 
মরণ তোমার পারের তরী, 
কাদন তোমার পালের হাওয়।, 
তোমার বীণা বাজায় প্রাণে 
বেরিয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া । 
ভাঙলো যাহা পড়লো ধূল্সায় 
যাক্‌ না চুলায় গে)। 
ভরুলে৷ যা তাই দেখ্নারে ভাই, 
বাতাস ঘেরি” আকাশ ঘেরি? ॥ 
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মী রি 
[গরণে যায় বিভাবরী; 


আখি হ'তে ঘুম নি হরি, 
মরি মরি ! 
যার লাগি ফিরি একা এক।) 
আখি পিপাসিত নাহি দেখা, 
তারি বাশি ওগে! তারি বাশি 
তারি বাশি বাজে হিয়| ভরি? 
মরি মরি ॥ 
বাণী নাহি, তবু কানে কানে 
কী-যে শুনি তাহা কেব। জানে । 
এই হিয়া ভরা বেদনাতে, 
বারি-ছলছল আখি-পাতে 
ছায়। ঘ্বোলে তারি ছায়া দোলে 
ছায়া দোলে দিবানিশি ধরি? 
মরি মরি ॥ 


“আমি  পথভোল। এক পথিক এপেছি। 
সন্ধ্যাবেলার চামেণি গো, সকালবেলার মল্লিকা, 
আমায় চেমো কি ?” 
“চিনি তোমায় চিনি নবীন পাস্থ, 
বনে বনে গড়ে তোমার 
রডীন বসন-প্রান্ত। 
ফাগুন প্রাতের উতল! গে।, চৈ রাতের উদাসী, 
তোমার পথে আমরা ভেসেছি 1” 
পি 


৫৫৪ গীত-বিতান 


“পথভোলা এক পথিক এসেছি । 
ঘর-ছাড়া এই পাগলটাকে 
এমন ক'রে কে গো ডাকে 
করুণ গুপ্তরি? 
যখন্‌ বাজিয়ে বীণা বনের পথে 
বেড়াই সঞ্চরি? ?” 
“আমি তোমায় ভাক দিয়েছি, ওগে। উদাসী, 
আমি আমের মঞ্জরী। 
তোমায় চোখে দেখার আগে 
তোমার স্বপন চোখে লাগে, 
বেদন জাগে গো, 
না৷ চিনিতেই ভালো! বেসেছি ॥£ 
“পথভোলা এক পথিক এসেছি । 
যখন ফুরিয়ে বেল। চুকিয়ে খেলা 
তপ্ত ধূলার পথে 
যাবে ঝর] ফুলের রথে-__ 
তখন সঙ্গ কে ল'বি?” 
“লবে। আমি মাধবী |” 
“যখন্‌ বিধায়-বাশির স্থরে স্থরে 
শুকুনে। পাত| যাবে উড়ে» 
সঙ্গে কে রবি?” 
“আমি রবো, উদাস হবে৷ ওগো উদাসী, 
আমি তরুণ করবী।” 
“বসন্তের এই ললিত রাগে 
বিদায়-ব্যথ। লুকিয়ে জাগে । 
ফাগুন দিনে গো 
কাদন-ভর। হাসি হেসেছি। 
আমি পথভোল৷। এক পথিক এসেছি ॥৮ 


০০০০০ 
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তুমি কোন্‌ পথে ষে এলে পথিক, 
দেখি নাই তোমারে। 
হঠাৎ স্বপনসম দেখ দিলে 
বনেরি কিনারে | 
ফাগুনে-যে বান ডেকেছে 
মাটির পাথারে 
তোমার সবুঙ্গ পালে লাগলো হাওয়। 
এলে জোয়ারে ॥ 
কোন্‌ দেশে-যে বাসা তোমার 
কে জানে ঠিকান।। 
কোন্‌ গানের স্থরের পারে, তাহার 
পথের নাই নিশান।। 
তোমার সেই দেশেরি তরে 
আমার মন-যে কেমন করে, 
তোমার মালার গন্ধে তারি আভাস 
| আমার প্রাণে বিহারে । 


কবে তুমি আস্বে বলে রইবো না বসে 
আমি চ'ল্বে বাহিরে । 
শুকনো ফলের পাতাগুলি পণড়তেছে খসে 
আর সময় নাহি রে। 
ওরে বাতাস দিল দোল, দিল দোল, 
এবার ঘাটের বাধন খোল্‌, ও তুই খোল্‌ ! 
মাঝ-নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে 
তরী বাহিরে! 


৫৫৬ গীত-ব্তান 
আজ শুক্লা একাদশী, 
হেরো নিদ্রাহারা শশী, 

এ স্বপ্ন-পারাবারের খেয়া একুল। চালায় বসি” । 
তোর পথ জান নাই, নাইব। জানা নাই, 
তোর নাই মান] নাই, মনের মান। নাই; 

সবার সাথে চ'ল্বি রাতে 
সামনে চাহি রে ॥ 


ছিল যে পরাণের অন্ধকারে 
এলো সে ভূবনের আলোক-পারে । 
স্বপন বীধা টুটি, 
বাহিরে এলো ছুটি”, 
অবাক আখি ছুটি 
হেরিল তারে । 
মালাটি গেথেছি& অশ্রধারে, 
তা'রে-যে বেধেছিন্থ সে মায়া-হারে। 
নীরব বেদনা 
পৃজিন্থ যারে হায়, 
নিখিল তারি গায় 
বন্দনা রে ॥ 





যে-কাদনে হিয়। কাদিছে 
নে-কাদনে সেও কীাদ্দিল, 

যে-বাধনে মোরে বাধিছে 
 সে-বাধনে তা*রে কবীধিল। 
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পথে পথে তারে খুঁজি, 
মনে মনে তারে পুজি, 
সে পূজার মাঝে লুকায়ে 
আমারেও সে-যে সাধিল। 
এসেছিলো মন হরিতে 
সহা-পারাবার পারায়ে। 
ফিবিল-মা আর তরীতে, 
আপনারে গেল হারায়ে। 
তারি আপনারি মাধুরী 
আপনারে করে চাতুরী, 
ধরিবে, কি ধর! দিবে সে, - 
টি ভাবিয়া ফাদ ফাদিল। 


তোমাৰ ভুবনজোড়া আমনখাণি 
হৃদয় মাঝে বিছা আনি' 
রাতের তারা, দিনের রবি, 
আধার আলোর সকল ছবি, 
তোমার আকাশ:ভবা মকল বাণী 
হৃদয় মাঝে বিছাও আনি, 
তোমার তুবন-বীণার সকল স্থুরে 
হৃদয় পরাণ দাঁওন। পুরে । 
হুঃখ সুখের সকল হরষ, 
ফলের পরশ, ঝড়ের পরশ 
তোমার করুণ শুভ উদার পাণি 
হৃদয় মাঝে দিক ন। আনি? । 


৫৫৮ গীত-বিতান 


অশ্রনদীর স্থদূর পারে 
ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে। 
নিজের হাতে নিজে বাধা, ঘরে আধা, বাইরে আধা, 
এবার ভানাই নন্ধ্য। হাওয়ায় আপনারে ॥ 
কাটুলো বেলা হাটের দিনে 
লোকের কথার বোঝ! কিনে? । 
কথার সে-ভার নাম রে মন, নীরব হ,য়ে শোন্‌ দেখি শোন্‌ 
পারের হাওয়ায় গান বাজে কোন্‌ বীণার তাবে ॥ 


তুমি  একুলা ঘরে বসে বসে কী স্থুর বাজালে 
প্রভু, আমার জীবনে । 
তোমার পরশরতন গেঁথে গেঁথে আমায় সাজালে 
প্রভু, গভীর গোপনে । 
দিনের আলোর আড়াল টানি, 
কোথায় ছিলে নাহি জানি, 
অন্ত্-রবির তোরণ হ'তে চরণ বাড়ালে 
আমার রাতের স্বপনে ॥ 
আমার হিয়ায় হিয়ায় বাজে আকুল তাঁধার যাঁমিনী 
সে-ষে তোমার বাশরী। 
আমি শুনি তোমার আকাশ-পারের তারার রাগিণী 
আমার সকল পাশরি। 
কানে আসে আশার বাণী 
খোল। পাবে ছুয়ারথানি 
রাতের শেষে শিশির-ধোয়৷ প্রথম সকালে 
তোমার করুণ কিরণে ॥ 
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কোন্‌ সুদূর হ'তে আমার মনোমাঝে 

বাণীর ধারা বহে। (আমার প্রাণে প্রাণে ) 
কখন্‌ শুনি কখন্‌ শুনি না-ষে 

কখন্‌ কী-যে কহে। ( আমার কানে কানে) 
আমার ঘুমে আমার কোলাহলে, 

আমার আখি-জ্লে (তাহারি স্থর) 
তাহারি স্থর জীবন গুহাতলে 

গোপন গানে রহে ॥ (আমার কানে কানে) 
কোন্‌ ঘন গহন বিজন তীরে তারে 

তাহার ভাঙা গড়া, (ছায়ার তলে তলে) 
মামি জানি না কোন্‌ দক্ষিণ সমীরে 

তাহার ওঠ। পড়া ; ( ঢেউয়ের ছলছলে ) 
এই ধরণীরে গগন-পারের ছাদে 
সে-যে তারার সাথে বাধে, 
সখের সাথে ছুখ মিলায়ে কাদে, 

“এ নহে এই নহে।” (কাদে কানে কানে )॥ 


আয় আয়রে পাগল ভুল্বি রে চল্‌ আপনাকে ! 
তোর একটুখানির আপনাকে । 
তুই ফিরিস্নে আর এই চাকাটার ঘুরপাকে। 
কোন্‌ হঠাৎ হাওয়ার ঢেউ উঠে 
তোর ঘরের আগল যায় টুটে» 
ওরে স্থযোগ ধ'রিস্‌ বেরিয়ে পণন্ডিস্‌ সেই ফাকে, 
তোর দুয়ার-ভাঙার সেই ফাকে ॥ 
নানান গোলে তুফান তোলে চারদিকে, 
বুঝিস্নে মন ফিবুবে কখন্‌ কার দিকে 


৫৬০ গীত-ৰিতাল 


তোর আপন বু'কর মাঝখানে 
কী-ষে বাজায় কে-যে সেই জানে, 
ওরে পথের খবর মিল্বে রে তোর সেই ডাকে । 
তোর আপন বুকের সেই ডাকে ॥ 


অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে কবে কখন একটুখানি পাওয়া, 
সেইটুকুতেই জাগায় দখিন হাওয়া । 

দিনের পরে দিন চ'লে যায় ঘেন তা'রা পথের শম্রোতেই ভাস।, 
বাহির হ'তেই তাদের যাঁওয়-আসা; 

কখন্‌ আসে একটি সকাপ দে যেন মোর ঘরেই বাধে বাসা, 
সেযেন মোর চিরদিনের চাওয়া ॥ 

হারিয়ে-যাওয়া আলোর মাঝে কণা কণা কুড়িয়ে পেলেম ঘারে 
রইলো! গাথা! মোর জীবনের হারে ; 

সেই-যে আমার জোড়া-দেওর। ছিন্ন দিনের খণ্ড আলোর মালা 
সেই নিয়ে আজ সাজাই আমার থাল]। 

এক পলকের পুলক যত, এক নিমেষের প্রদীপখানি জালা, 
একতারাতে আধখান] গান গাওয়া ॥ 


আজি. বিজন ঘরে নিশীথ রাতে আদ্বে যদি শুন্ত হাতে 
আমি তাইতে কি ভয় মানি? 
জানি জানিবন্ধুজানি 
তোমার আছে তো হাচ্তখানি। 
চাওয়।-পাওয়ার পথে পথে দিন কেটেছে কোনোমতে 
এখন সময় হলো তোমার কাছে আপনাকে দিই আনি? । 


গীত-বিভাঁন ৫৬১ 


জানি, জানি বন্ধু জানি 

তোমার আছে তে হাতখানি। 
আধার থাকুক দিকে দিকে আকাশ অন্ধ করা, 
তোমার পরশ থাকুক আমার হৃদয় ভরা। 
জীবন দোলায় ছুলে দুলে আপনারে ছিলেম তুলে 

এখন জীবন মরণ দু-দিক দিয়ে নেবে আমায় টানি। 
জানি, জানি বন্ধু জানি 
তোমার আছেতেো। হাতখানি ॥ 





*সবারুাথে চ'ল্তেছিলো। অজানা এই পৃথের অন্ধকারে 
কোন্‌ মুক্ালেবু, হঠাৎ আলোয় পাশে আমার দেখতে পেলেম তা'রে। 
এক নিমেষেই রাত্রি হঃ&ুল। ভোর, চিরদিনের ধন যেন সে মোর, 
ঞূরিচয়ের অস্ত ষেন কোনোখান্ট্ নাইকো একেবারে ॥ 
চেন! কুক্্ম ফুটে আছে না-চেনী, এই গহন বনের ধারে, 
_ অজানা এই পথেব অন্ধকারে | 
'জানি আমি দিনেব শেষে সন্ধ্য।-তিমির নামবে পথের মাঝে, 
আবার কখন্‌ প'ড বে আডাল, দেখা-শোনার বাধন রবে না ষে। 
তথন:আমি পাবো মনে মনে পরিচয়ের পরশ ক্ষণে ক্ষণে, 
জানবো চিরদিনের পথে আধার আলোয় চ”ল্ছি সারে সারে ; 
হদমুমাঝে দেখ্বে খুঁজে একটি মিলন সব-হারানোর পারে । 
অজান1 এই পথের অন্ধকারে ॥ 





কপ 


আমার সকল ছুখের এ্রদীপ জেলে, দিবস গেলে কবে নিবেদন 
আমার ব্যথার পুজ হয়নি সমাপন । 
কখন্‌ বেলা-শেষের ছা্জায় পাখীর! যায় আপন কুলায় মাঝে, 
সন্ধযা-পূজার ঘণ্টা! কখন্‌ বাজে । 
৭৯ 


৫৬২ দীন্ঘ-বিতান 


তখন আপন শেষ শিখাটি জাল্যে এ জীবন, 

ব্যথার পুজা হবে সমাপন ॥ 

অনেক দিনের অনেক কথা, ব্যাকুলতা, বাধা বেগন-ডোরে 
মনের মাঝে উঠেছে আজ ভ'রে। 

যথন পৃজার হোমানলে উঠ্‌্বে জলে একে একে তার 
আকাঁশ-গানে ছুটবে বাধন-হারা, 

অন্ত রবির ছবির সাথে মিলবে আয়োজন, 

ব্যথার পুর্জ হবে সমাপন ॥ 


১ রে এই ছুয়ারটুকু পার হ'তে সংশয়? 
জয় অজানার জয় .! 
এই দিকে তোর ভরসা যত এঁ দিকে তোর ভয়? 
জয় অজানার জয়। 
জানা-শোনার বাসা বেধে 
কাটলে তে। দিন হেসে কেদে 
এই কোণেতেই আনাগোন। নয় কিছুতেই নয়। 
জয় অজানার দ্বয়! 
মরণকে তুই পর ক'রেছিম্‌, ভাই, 
জীবন-যে তোর ক্ষুত্র হলো তাই। 
ছু-দিন দিয়ে ঘের। ঘরে 
তাইতে যদি এতই ধরে 
চিরদিনের আবাসখানা সেই কি শুন্তময় ? 
জয় অজানার জয় ! 


গীত-বিতান ৫৬৩ 
তরীতে পা দিইনি আমি 
পারের পানে যাইনি গো । 
ঘাটেই বসে কাটাই বেলা 
আর কিছুতো চাইনি গে! । 
তোরা যাবি রাজার পুরে 
অনেক দূবে, 
তোদের রথের চাকার স্থরে 
আমার সাড়। পাইনি গো ॥ 
আমার এ-যে গভীর জলে 
খেয়া বাওয়া, 
হয়তো কখন্‌ নিস্থত রাতে 
উঠ্‌বে হাওয়া । 
আস্বে মাঝি ওপার হ'তে 
উজান স্রোতে, 
সেই আশাতেই চেয়ে আছি 
তরী আমার বাইনি গো ॥ 


র্ল ” 
ডে মোর ঘরের চাখি নিয়ে যাবি কে আমারে (বন্ধু আমার ) 
না পেয়ে তোমার: দেখ, একা এক। দিন”মে আমার কাটে না রে। 
বুঝি গো রাত পোহালো, বুঝি এ রবির আলো' 
আভাসে দেখা দিল গগন পারে-- 
সমুখে এ হেরি পথ, তোমার কি রথ 
পৌোছ্ব না মোর দুয়ারে ? 
আকাশের'ঘত ভার, চেয়ে রয় নিষেষহারা, 
বসে রস রাত-প্রভাতের পথের ধারে। 


৫৬৪ গীত-রিতান 


তোমারি দেখা পেলে সকল ফেলে 
ডুববে আলোক-পারাবারে। 
প্রভাতের পথিক সবে এলে! কি কলরবে-_- 
গেল কি গান গেয়ে এ সারে সারে। 
বুঝিবা ফুল ফুটেছে 
স্থর উঠেছে 
অরুণ-বীণার তারে তারে ॥ 


একদা তুমি প্রিয়ে, আমারি এ তকুমূলে 

ব'সেছে। ফুল লাজে সে-কথা যে গেছো ভূলে? । 
সেথা যে বহে নদী নিরবধি সে ভোলে নি, 
তারি-যে শোতে আক বাক] ধাক। তব বেণী, 

তোমারি পদরেখ! আছে লেখা ভারি কুলে। 

আজি কি পবিফাকি? সেকথা কি গেছে। ভূলে? 

গেঁথেছে যে-রাগিণী একাকিনী দিনে দিনে 

আজিও যায় ব্যেপে কেঁপে কেঁপে তৃণে তৃণে। 
গাথিতে যে-আআচলে ছায়াতলে ফুলমা'লা 
তাহারি পরশন হরষণ-সুধা ঢালা 

ফাগুন আঙ্গো যেরে খুজে ফেরে টাপাফুলে। 

আজি কি সবি ফাকি? সেকথা কি গেছো তুলে? 





আমার পাত্রখান। যায় যদি যাক্‌ ভেঙে চুরে 

আছে অঞ্জলি মোর, প্রসাদ দিয়ে দাও না পুরে ॥ 
সহজ সখের সুধা তাহার মূল্য তো নাই, 
ছড়াছড়ি যায় সে-ঘে এঁ যেখানে চাই, 


আজ 


যে-জন 


আজ 


এই 


আজ 


শীত-বিতান ৫৬৫ 


বড়ো আপন কাছের জিনিস রইলে। দূরে, 

হৃদয় আম|র সহজ স্থধায় দাও ন! পৃরে ॥ 

বারে বারে চাইবে। না আর মিথ্যা টানে 

ভীঙন-ধর! আধার করা পিছন পানে । 
বাসা-বাধার বাধন-থানা যাক ন] ট্ুটে” 
অবাধ পথের শৃন্তে আমি চ'ল্‌বো ছুটে? । 

শূন্--ভরা তোমার বাশির সুরে থরে 

হর্দয় আমার সহজ স্থধায় দাও না পুবে॥ 


আলোকের এই ঝবুনী-ধাবাঁ 
ধুইয়ে দাও । 
আপ্নাকে মোর লুকিয়ে-রাগ। 
ধুলায়'ঢাকা। 
ধুইয়ে দাও। 
আমার মাঝে জড়িয়ে আাছে 
ঘুমের জালে 
এই সকালে ধীরে ধীরে 
তার কপালে 
অরুণ আলোর সোনার কাঠি 
ছুইয়ে দাও! 
বিশ্ব-হৃদয় হতে ধাওয়। 
আলোয় পাগল প্রভাত হাওয়। 


সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার 


নুইয়ে দাও ॥ 
নিখিলের আনন্দ-ধারায় 
ধুইয়ে দাও 


৫৬৬ 


গীত-ধিতান 


মনের কোণের মলিন্তা 


সব দদীনতা 
ধুইয়ে দাও। 


আমার পরাণ-বীণায় ঘুমিয়ে আছে 


ভার 


অমৃত গান 
নাইকো বাণী নাইকে। ছন্দ 
নাইকে। তান। 


তারে আনন্দের এই জাগরণী 


ছুইয়ে দাও! 
বিশ্ব-হৃদয় হতে ধাওয়া 
গ্রাণে পাগল গানের হাওয়া, 
সেই হাওয়াতে হাদয় আমার 
চুইয়ে দাও । 


মাতৃমন্দির পুণ্-অঙ্গন করো মহোজ্জল আজ হে, 
বর-পৃত্র-সজ্ঘ বিরাজো হে! 
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজহে! 
ঘন তিমির রাত্রির চির প্রতীক্ষা 
পূর্ণ করো, লহে। জ্যোভি-দীক্ষা, 
যাঞ্ঞিদল লব সাজ হে, 
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে! 
বলে! জনন নরোত্তম পুরুষ-সত্তম 
জম তপন্থী রাজ হে! 
জয় হে! 
এসে বন্জ মহাসনে মাত়-আশীর্ভাষণে, 
সকল সাধক এসো হে, ধন্ত করো এ দেশ হে! 


গীত-বিতাঁন ৫৬৭ 


সকল যোগী সকল ত্যাগী এসো ছুঃসহ্‌ ছুঃখভাগী, 
এসো ছুঞ্জয় শক্তি-সম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে! 
এসে! জ্ঞানী, এসো কন্মী, নাশো। ভারত লাজ হে! 
এসে মঙ্গল, এসো গৌরব, 

এসে! অক্ষয় পুণ্য-সৌরভ, 
এসো! তেজঃহধ্য উজ্জল কীত্তি-অন্বর মাঝ হে! 
বীরধন্মে পুণ্যকম্মে বিশ্ব-ন্বদয়ে রাজ? হে! 

শুভ শঙ্খ বাজহ বাজহে ! 

জয় জয় নরোত্বম পুরুষ-সত্তম 

জয় তপন্বী রাজ হে। 
জয় হে! 


দেশ দ্রেশ ননিত কার? মন্দ্রিত তব ভেরী, 
আপ যত বীরধুন্দ আপন তব ঘেরি”। 
দন আগত এ, 
ভারত তবু কই? 
সেকি রাঁহল লুপ্ত আজি সব জন পশ্চাতে? 
লউক বিশ্বকম্মভার, মিলি” সবার সাথে। 
প্রেরণ করো, ভৈরব তব ছুর্জয় আহ্বান হে, 
জাগ্রত ভগবান হে! 
বিশ্বিপদ দুঃখ-দহন তুচ্ছ করিল যারা, 
মৃতুযু গহন পা হইল, টুটিল মোহ্‌-কার]। 
দিন আগত এ, 
ভারত তবু কই? 


৫৬৮ 


গীত-বিতান 


নিশ্চল নিব্বাধ্য বাহু কম্মীত্তিহীনে, 
ব্যর্থ শক্তি নিরানন্দ জীবন-ধন-দরীনে, 
প্রার্ণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দও প্রাণ হে, 
জাগ্রত্ত ভগবান হে ॥" 
নৃতন-যুগ-হ্ধ্ায উঠিল ছুটিল তিমির বাত্তি, 
তব মন্দির-অঞ্গন ভরি? নিলিল সকল যাত্রী । 
দিন আগত এ, 
ভারত তবুকই? 
গত-গৌরব হত অ।সন পত-মস্তক লাজে, 
[নি তার মোচন করো, নব-সমাজ মাঝে । 
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে, 
জাগ্রত ভগবান হে ॥ 
জনগণ-পথ তব জয়রথচক্রমুখর আজি, 
স্পন্দিত করি” দিগদিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি? । 
দিন আগত এ, 
ভারত তবু কই? 
দৈন্য জীর্ণ কক্ষ তা'র, মলিন শীর্ণ আশা, 
ত্রাম-রগদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষ।। 
(কোটি-মৌন-ক-পূর্ণ বাণী করে! দান হে, 
জাগ্রত ভগবান হে॥ 
যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তর মাঝে, 
বঞ্জিল ভয় অজ্জিল জম সার্থক হ'লো কাজে। 
দিন আগত এ, 
ভারত তবু কই, 
আত্ম-অবিশ্বাস তা'র নাশেো। কঠিন-ঘাতে, 
পুর্নিত অবসাদভার হাঁনো অশনি পাতে । 
ছায়া-ভয় চকিত-মূঢ় করহ পরিজ্রাণ হে, 
জাগ্রত ভগবান হে ॥ 





গীত-বিতান ৫৬৯ 


নিশিদিন মোর পরাণে প্রিয়তম মম 
কত না বেদন। দিয়ে বারতা পাঠালে । 
ভরিলে চিত্ত মম নিত্য তুমি প্রেমে প্রাণে গানে হায় 
থাকি” আড়ালে । 


মন, জাগে মঙ্গল লোকে অমল অশ্ুতময় নব আলোকে 
জ্যোতি-বিভাসিত চোখে । 
হেরে গগন ভরি; জাগে সুন্দর, জাগে তরঙ্গে জীবন-সাগর, 
নিশ্মল গ্রাতে বিশ্বের সাথে 
জাগো অভয় অশোকে ॥ 


রহি' রহি” আনন্দ তরঙ্গ জাগে, 
রহি” রহি” প্রত, তব পরশ-মাধুরী 
হৃদয়-মাঝে আসি? লাগে। 
রহি+ রহি” শুনি তব চরণপাত হে 
মম পথের আগে আগে। 
রহি* রহি” মম মন-গগন ভাতিল 
তব প্রসাদ রবি-রাগে। 





মাটির প্রদীপথানি 
মাছে মাটির ঘরের কোলে, 
সন্ধ্যাতার] তাকায় তারি 
আলো দেখবে ঝলে। 
৭২ 


সেই আলোটি নিমেষ-হত 

প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো, 
সেই আলোটি মায়ের গ্রাণের 

ভয়ের মতো! দোলে ॥ 
সেই আলোটি নেবে জলে 

শ্যামল ধরার হৃদয়তলে, 
সেই আলোটি চপল হাওয়ায় 

ব্যথায় কাপে পলে পলে। 
নামূলো সন্ধ্যা-তারার বাণী 

আকাশ হ'তে আশীষ আনি, 
অমর-শিখা আকুল হ”লো। 

মর্ত-শিখায় উঠতে জ'লে। 


পথিক হে, এঁ-যে চলে, এঁ-যে চলে 
সঙ্গী তোমার দলে দলে। 
অন্থমনে থাকি কোণে 
চমক লাগে ক্ষণে ক্ষণে, 
হঠাৎ শুনি জলে স্থলে 
পায়ের ধ্বনি আকাঁশতলে ॥ 
পথিক হে, পথিক হে, যেতে যেতে পথের থেকে 
আমায় তুমি যেয়ো ডেকে । 
যুগে যুগে বারে বারে | 
এসেছিলে আমার দ্বারে, 
হঠাৎ্-যে তাই জানিতে পাই 
তোমার চলা হৃদয়তলে | 


পটলের 


গীত-বিতান ৫৭১ 


অকারণে অকালে মোর পড়লো যখন ডাক 
তখন আমি ছিলেম শয়ন পাতি? । 
বিশ্ব তখন তারার আলোয় দাড়ায়ে নির্ববাক্‌ 
ধরায় তখন তিমির-গহন রাতি। 
ঘরের লোকে কেঁদে কইলো মোরে 
“আধারে পথ চিনবে কেমন ক'রে ?” 
আমি কইনু “চ'ল্বো আমি নিজের আলো ধ'রে, 
হাতে আমাব এই-যে আছে বাতি ॥» 
বাতি যতই উচ্চ শিখায় জলে আপন তেজে 
চোখে ততই লাগে আলোর বাধা, 
ছায়ায় মিশে চারিদিকে নায়া ছড়ায় সে-যে 
আধেক-দেখা করে আমায় আধা। 
গর্বভরে যতই চলি বেগে 
আকাশ তত ঢাকে ধূপার মেঘে, 
শিখা আমার কেঁপে ওঠে অধীর হাঁওয়। লেগে 
পায়ে পায়ে জন করে বাধা ॥ 
হঠাৎ শিরে লাগলো আঘাত বনের শাখাজালে, 
হঠাৎ হাতে নিবলে! আমার বাতি । 
চেয়ে দেখি পথ হারিয়ে ফেলেছি কোন্‌ কালে 
চেয়ে দেখি তিমির-গহন রাতি। 
কেঁদে বলি, মাঁথা ক'রে নীচু 
“শক্তি আমার রইলো না আর কিছু,” 
সেই নিমেষে হঠাৎ দেখি কখন পিছু পিছু 
এসেছে মোর চিরপথের সাথী ॥ ॥ 


এরাও এট পার কি 


আকাশ জুড়ে শুনিনু এ বাজে 
তোমারি নাম নকল তারার মাঝে । 


৫৭২ গীত-কিস্তান 


সে-নামখানি নেমে এলো ভুঁয়ে 
কখন্‌ আমার ললাট দিল ছুঁয়ে, 
শাস্তিধারায় বেদন গেল ধুয়ে, 
আপন আমার আপনি মরে লাজে ॥ 
মন মিলে যায় আজ এ নীরব রাতে 
তারায় ভরা এ গগনের সাথে। 
অমনি ক'রে আমার এ হ্দয় 
তোমার নামে হোক্‌ ন! নামময় ! 
আধারে মোর তোমার আলোর জয় 
গভীর হ'য়ে থাক জীবনের কাজে ॥ 


পপ 


দিনগুলি মোর সোনার খাচায় রইলো না 
( সেই-যে আমার নান! রঙের দিনগুলি 1)॥ 
কাম্নাহাসির বাধন তা'রা সইলো না 
( সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি ) ॥ 
আমার প্রাণের গানের ভাষা 
শিখবে ভা'র! ছিল আশা, 
উড়ে গেল, সকল কথা কইলো না। 
( সেই-যে আমার নান! রঙের দিনগুলি ! ) 
স্বপন দেখি যেন তার! কার আশে 
ফেরে আমার ভাঙা খাচার চার পাশে! 
( সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি ! ) 
এত বেদন হয় কি ফাঁকি? 
ওর! কি সব ছায়ার পাখী ? 
আকাশ-পারে কিছুই কি গে! বইলো না? 
( সেই-ঘে আমার নাল] রঙের দিনগুলি !)। 


হাহা এ ০০ 


গীত-বিতান ৫৭৩) 


সে-ষে বাহির হ'লে৷ আমি জানি (জানি) 
বক্ষে আমার বাজে তাহার পথের বাণী। 
কোথায় কবে এসেছে সে 
সাগরতীরে বনের শেষে, 
আকাশ করে সেই কথারই কানাকানি ॥ 
হায়রে আমি ঘর বেধেছি এতই দূরে, 
না জানি তা'র আসতে হবে কত ঘুরে”। 
হিয়। আমার পেতে রেখে 
সারাটি পথ দ্িলেম ঢেকে, 
আমার ব্যথায় পড়ুক তাহার চরণথানি ॥ 


তোমায় কিছু দেবে! ব'লে চায়-যে আমার মন 
নাইবা তোমার থাকৃলে। প্রয়োজন। 
যখন তোমার পেলাম দেখ। 
অন্ধকারে একা একা 
ফিরুতেছিলে বিজন গভীর বন-- 
ইচ্ছ। ছিল একটি বাতি জ্বালাই তোমার পথে 
নাইবা তোমার থাকলে প্রয়োজন ॥ 
দেখেছিলেম হাটের লোকে তোমারে দেয় গালি, 
গায়ে তোমার ছড়ায় ধূ্গাবালি | 
অপমানের পথের মাঝে 
তোমার কীণ। নিত্য বাজে, 
আপন স্থরে আপনি নিমগন। 
ইচ্ছা ছিল বরণনালা পরাই তোমার গলে 
নাইবা তোমার থাকলো প্রয়োজন | 


৫৭8 গীত-বিভান 


দলে দলে আসে লোকে রচে তোমার স্তব, 
নান। ভাষায় নানান কলরব। 
ভিক্ষা লাগি” তোমার ছবারে 
আঘাত করে বারে বাবে, 
কত-যে শাপ কত-যে ভ্রন্দন। 
ইচ্ছা ছিল বিনাপণে আপ্নাকে দিই পায়ে, 
নাভব। ভোমার থাকলে প্রয়োজন ॥ 


আমি আছি তোমার সভার 
দুয়ার দেশে, 
সময় হলেই বিদায় নেবো 
কেদে ভেসে। 
মালায় গেঁথে যে-ফুলগুলি 
দিয়েছিলে মাথায় তুলি” 
পাপড়ি তাহার পণ্ড়বে ঝরে 
দিনের শেষে ॥ 
উচ্চ আসন না যদি রয় 
নাম্বে। নীচে, 
ছোটে। ছোটে। গানগুলি এই 
ছঃড়িয়ে পিছে। 
কিছু তো তা"র রইবে বাকি 
তোমার পথের ধূলা ঢাঁকি”, 
সবগুলি কি সন্ধ্য। হাওয়ায় 
যাবে ভেসে॥ 





গীত-বিতান ৫৭৫ 


আমি তোমায় যত 

শুনিয়েছিলেম গান, 
তার বদলে আমি 

চাইনে কোনে! দান। 
ভূল্বে সে-গান যর্দি 

না হয় যেয়ো ভূলে 
উঠবে যখন তারা 

সন্ধ্যাসাগর কুলে; 
তোমার সভায় যবে 

ক'র্বো অবসান 
এই ক-দিনের শুধু 

এই ক-টি মোর তান । 
তোমার গান-যে ক 

শুনিয়েছিলে মোরে 
সেই কথাটি তৃমি 

ভূল্বে কেমন করে? 
সেই কথাটি কবি, 

পশ্ড়বে তোমার মনে 
বর্ষা-মুখর রাতে 

ফাগুন-সমীরণে ; 
এইটুকু মোর শ্তধু 

রইলো অভিমান, 
ভূল্তে সেকি পাবো 

ভূলিয়েছে মোর প্রাণ? 





ফাগুন হাওয়ায় রঙে রঙে পাগল ঝোরা লুকিয়ে ঝরে 
গোলাপ জব! পারুল পলাশ পারিজাতের বুকের *পরে। 


৫৭৬ 


গীত-নিতাম 


সেইখানে মোত পরাণধানি 
যখন পারি বাহে আনি, 


নিলাজ-রা। পাগল-রডে রডিয়ে নিতে থরে থরে ॥ 
বাহির হঃলেম ব্যাকুল হাওয়ার উতল পথের চিহ্ন ধারে, 
ওগে। তুমি রডের পাগল, ধরুবো তোমায় কেমন ক'রে? 


কোন্‌ আড়ালে লুকিয়ে রবে, 
তোমায় যদি না পাই তবে 


রক্তে আমার তোমার পায়ের রঙ লেগেছে কিসের তরে ? 


তোমারি 
মাটার এই 
রবি এ 
বলাক। 
আমি এই 
নীরবে 
তোমারি 
দিনে মোর 
মেটে বা 
সারাদিন 
এসেছি 
নেবো আজ 
প্রয়োজন 
তোমারি 


ঝর্না-তলার নিজঙ্জনে 

কলস আমার ছাপিয়ে গেল কোন্‌ ক্ষণে! 
অস্তে নামে শৈলতলে, 

কোন্‌ গগনে উড়ে চলে; 

করুণ ধারার কলকলে 
কান পেতে রই আন্মনে 

ঝর্না-তলার নিজ্জনে । 

ঘা প্রয়োজন বেড়াই তারি খোজ করে, ; 
নাই মেটে তা ভাববো না আর তার তরে। 
অনেক ঘুরে দিনের শেষে 

সকল চাওয়ার বাহির দেশে, 

অলীম ধারার তীরে এসে 

ছাপিয়ে যা দাও সেই ধনে 

ঝরুনা-তলার নির্জনে ॥ 


গীত-বিতান ৫৭৭ 


স্থুর ভূলে যেই ঘুরে বেড়াই 
কেবল কাজে, 

বুকে বাজে তোমার চে!খের 
ভতসনা-যে। 

উধাও আকাশ উদ্দার ধরা) 
স্থনীল হাল সুধায় ভরা, 

মিলায় দুরে, পরশ তাদের 
মেলে না-যে, 

বুকে বাজে তোমার চোথের 
ভতপনা-যে ॥ 

বিশ্ব-যে সেই স্থরের পথের 
হাওয়ায় হাওয়ায় 

চিত্ত আমার ব্যাকুল করে 
আসা-যাওয়ায়। 

তোমায় বসাই এ হেন ঠাই, 
ভুবনে মোর আর কোথ| নাই, 

মিলন হবার আসন হারাই 
আপন মাঝে; 

বুকে বাজে তোমার চোখের 
ভৎ্পনা-যে ॥ 


গ্লানের ভিতর দিয়ে যখন 
দেখি ভূবনখানি, 
তখন তা'রে। চিনি, আমি 
তখন তারে জানি। 
ণ৩ 


৫৭৯৮ 
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তখন তারি আলোর ভাষায় 

আকাশ ভরে ভালোবাসায়, 
তখন তারি ধুলায় ধূলায় 

জাগে পরম বাণী ॥ 
তখন সে-যে বাহির ছেড়ে 

অস্তরে মোর আসে, 
তখন আমার হাদয় কাপে 

তারি ঘাসে ঘাসে। 
রূপের রেখা রসের ধারায় 

আপন সীমা কোথায় হারায়, 
তখন দেখি আমার সাথে 

সবার কান্গকানি ! 





তোমার দ্বারে কেন আসি 
ভুলেই-যে যাই-_ 
কতই কী চাই, 
দিনের শেষে ঘরে এসে 
লজ্জা-যে পাই। 
সে-সব চাঁওয় স্থখে দুখে 
ভেসে বেড়ায় কেবল মুখে, 
গভীর বুকে 
যে-্চাওয়াটি গোপন তাহার 
কথা-যে নাই ॥ 
বাসন! সব বাধন যেন 
কুঁড়ির গায়ে, 
ফেটে যাবে ঝ'রে যাবে 
দখিন বায়ে। 
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একটি চাওয়া ভিতর হতে 
ফুটবে তোমার ভোর-আলোতে-_ 
প্রাণের শোতে, 
অস্তরে সেই গভীর আশ! 
বয়ে বেড়াই ॥ 


যে-আমি এ ভেসে চলে 
কালের ঢেউয়ে আকাশতলে 
ওরি পানে দেখছি আমি চেয়ে; 
ধূলার সাথে, জলের সাথে, 
ফুলের সাথে, ফলের সাথে, 
বার সাথে চ'ল্ছে ও-যে ধেয়ে। 
ও-যে সদাই বাইরে আছে, 
ছুঃখে সে নিত্য নাচে, 
ঢেউ দিয়ে যায় দোলে-ঘে ঢেউ খেয়ে 
একটু ক্ষয়ে ক্ষতি লাগে, 
একটু ঘায়ে ক্ষত জাগে, 
ওরি পানে দেখছি আমি চেয়ে ॥ 
যে-আমি যায় কেদে হেসে 
তাল দিতেছে মৃদঙ্গে সে, 
অন্ক আমি উঠতেছি গান গেয়ে-- 
ও-যে সচল ছবির মতে! 
আমি নীরব কবির মতো, 
ওরি পানে দেখছি আমি চেয়ে। 


ঠ 
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এই-যে আমি এ আমি নই, 
আপন মাঝে আপনি যে রই, 
যাইনে ভেসে মরণধারা বেয়ে-- 
মুক্ত আমি, তৃপ্ধ আমি, 
শান্ত আমি, দীপ্ত আমি। 
ওরি পানে দেখছি আমি চেয়ে। 


যারা কথ দিয়ে তোমার কথ। বলে 
তারা কথার বেড় গাথে কেবল 
দলের পরে দলে । 
একের কথ আরে 
বুঝ তে নাহি পারে, 
বোঝায় যত, কথার বোঝ। 
ততই বেড়ে চলে ॥ 
যার! কথ! ছেড়ে বাজায় শুধু সুর, 
তাদের সবার সরে সবাই মেলে 
নিকট হ'তে দূর। 
বোঝে কি নাই বোঝে 
থাকে না তার খোজে, 
বেদন তাদের ঠেকে গিয়ে 
তোমার চরণতলে ॥ 


জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে 

বন্ধু হে আমার রয়েছে দাড়ায়ে। 
এ মোর হাদয়ের বিজন আকাশে 
তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা নে, 
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গভীর কী আশায় নিবিড় পুলকে 
তাহার পানে চাই ছু-বাহু বাড়ায়ে ॥ 
নীরব নিশি তব চরণনিছায়ে | 
আধার-কেশভার দিয়েছে বিছায়ে ! 
আজি এ কোন্‌ গান নিখিল প্লাবিয়া 
(তামার বীণা হঃতে আমিল নাবিয়া। 
ভূবন মিলে যায় সবরের রণনে 
গানের বেদনায় যাই-যে হারায়ে ॥ 


নমি নমি চরণে 
নমি কলুষহরণে। 
হৃধ|-রস-নিঝর হে, 
( নমি নমি চরণে )। 
নমি চির-নির্ভর হে 
মোহ-গহন-তরণে। 
নমি চিরমঙ্গল হে 
নমি চিরসম্বল হে। 
উদ্দিল তপন গেল রানি, 
( নমি নমি চরণে ) 
জাগিল অমৃতপথধাত্রী 
... নমি চির পথসঙ্গী, 
নমি নিখিলশরণে। ৰ 
. মমি স্ৃথে দুঃখে ভয়ে 
_ নমি জয় পরাজয়ে। 


৫৮২ গীত-ধিতাঁন 


অসীম বিশ্বতলে 
(নমি নমি চরণে) 
নমি চিত-কমলদলে 
নিবিভ নিভৃত নিলয়ে, 
নমি জীবনে মরণে॥ 


আমি তা'রেই খুজে বেড়াই যে রগ 
মনে আমার মনে । 
সেআছে ব'লে 
আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে, 
প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে আমার বনে। 
সে আছে বলে চোখের তারার আলোয় 
এত বপের খেলা রঙের মেলা 
অসীম শাদায় কালোয়! 
সেমোর সঙ্গে থাকে ব'লে 
আমার অঙ্গে অঙ্গে হর জাগায় 
দিন সমীরণে! 
তারি বাণী হঠাৎ উঠে পূরে 
আন্মনা কোন্‌ তানের মাঝে 
আমার গানের স্থুরে। 
ছুখের দোলে হঠাৎ মোরে দোলায়, 
কাজের মাঝে লুকিয়ে থেকে 
আমারে কাজ ভোলায় 
সেমোর চির-দিনের বলে-- 
তারি পুলকে মোর পলকগুলি ভরে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 


সি ওতে িকিসাউউরটে 
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আমি যখন তার দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই, 
তখন যাহ! পাই 
সে-যে আমি হারাই বারে বারে। 
তিনি যখন ভিক্ষা নিতে আসেন আমার দ্বারে, 
বন্ধ তাল। ভেঙে দেখি, আপন মাঝে গোপন রতন ভার, 
হারায় না সে আর। 
প্রভাত আসে তাহার কাছে আলোক ভিক্ষা নিতে, 
সে আলো তার লুটায় ধরণীতে। 
তিনি যখন সন্ধ্যা কাছে দাড়ান্‌ উদ্ধীকরে 
তখন স্তরে স্তরে 
ফুটে ওঠে অন্ধকারের আপন প্রাণের ধন, 
মুকুটে তার পরেন সে-রতন | 





এ শুধু অলস মায়া ; এ শুধু মেঘের খেলা ; 

এ শুধু মনের সাধ বাতামেতে বিসর্জন, 

এ শুধু আপন মনে মালা গেঁথে ছিড়ে ফেলা; 
নিমেষের হাসি কান্না গান গেয়ে সমাপন । 

শ্যামল পল্লবপাতে রবি-করে সার।বেলা 

আপনারি ছায়া লয়ে খেল1 করে ফুলগুলি, 

এও সেই ছায়া! খেল] বসন্তের সমীরণে। 

কুহকের দেশে যেন সাধ ক'রে পথ ভুলি! 

হেথা হোথা ঘুরি ফিরি সারাদিন আনমনে | 

কারে যেন দেবো ব'লে কোথা যেন ফুল তুলি, 
সন্ধ্যায় বনের ফুল উড়ে যাগ বনে বনে। 

এ খেল। খেলিবে হায় খেলার সাথী কে আছে? 

ভূলে ভূলে গান গাই-_-কে (শানে, কে নাই শোনে, 

যদি কিছু মনে পড়ে, যদি কেহ আসে কাছে। 


কক 


৫৮৪ 
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কে আমারে ষেন এনেছে ডাকিয়া, 
এসেছি ভূলে? । 

তবু একবার চাও মুখ পানে 
নয়ন তুলে? । 

দেখি, ও নয়নে নিমেষের তরে 

সে-দিনের ছায়া পড়ে কি না পড়ে, 

সজল আবেগে আখিপাত! ছুটি 
পড়েকি ঢুলে?। 

্ষণেকের তরে ভূল ভাঙা না 
এসেছি ভূলে ॥ 

ব্যথা দিয়ে কবে কথা ক'য়েছিলে 
পড়ে না মনে, 

দূরে থেকে কবে ফিরে গিয়েছিলে 
নাই স্মরণে । 

শুধু মনে পড়ে হানি মুখখানি 

লাঙ্গে বাধে! বাধে সোহাগের বাণী, 

মনে পড়ে সেই হৃদয় উচ্ছাস 
নয়ন-কুলে । 

তুমি-বে ভূলেছে। ভূলে গেছি, তাই 
এসেছি ভূলে” ॥ 

কাননের ফুল এর! তো| ভোলে নি, 
আমরা ভুলি? 

সেই তো ফুটিছে পাত্বায় পাতায় 
কামিনীগুলি। 

চাপা কোথা হতে এনেছে ধরিয়। 

অরুণ কিরণ কোমল করিয়া, 

বকুল ঝরিয়। মরিবারে চায় 
কাহার চুলে? 
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২/' কেহ ভোলে, কেউ ভোলে না-যে, তাই 

এসেছি ভূলে! । 

এমন করিয়া কেমনে কাটিবে 
মাধবী রাতি ? 

দখিন বাতাসে কেহ নাই পাশে 
সাথের সাথী! 

চারিদিক হ'তে বাশি শোন! যায় 

স্থথে আছে যার! তারা গান গায়। 

আকুল বাতাসে মদির সুবাসে, 
বিকচ ফুলে, 

এখনো! কি কেদে চাহিবে না কেউ, 
আসিলে ভূলে”? 





ধর! দিয়েছি গো আমি আকাশের পাখী 
নয়নে দেখেছি তব নৃতন আকাশ। 
দু-খানি আখির পাতে কী রেখেছে! ঢাকি' 
হাঁসিলে ফুটিয়া পড়ে উষার আভাস। 

হদ্রয় উড়িতে চায় হোথায় একাকী, 
আখি-তারকাব দেশে করিবারে বান; 
ওই গগনেতে চেয়ে উঠিয়াছে ডাকি? 
হোথায় হারাতে চায় এ গীত-উচ্ছ্বাস। 


কাপ পাস, এ হাটার 


সমদদ আমার নাই-€যে বাক, . 
শেষের গ্রহর পুর্ণ ক'রেঃ৫রে নাকি? 
৭৪ 


৫৮৬ গীত-বিতান 


বারে বারে কারা করে আনাগোন।, 
কোলাহলে স্ুরটুকু আর যায় না শোনা, 
ক্ষণে ক্ষণে গানে আমার পড়ে ফাকি 
শেষের প্রহর পূর্ণ ক'রে দেবে নাকি? 
পণ ক'রেছি তোমার হাতে আপনারে 
শেষ ক'রে আজ চুকিয়ে দেবো একেবারে । 
মিটিয়ে দেবো সকল খোজা, সকল বোঝা, 
ভোর বেলাকার একুল! পথে চ*ল্বো সোজা, 
তোমার আলোয় ডুবিয়ে নেবো সজাগ আখি) 
শেষের প্রহর পূর্ণ ক'রে দেবে নাকি? 





পাখী আমার নীড়ের পাখী অধীর হলো কেন জানি। 
আকাশ-কোণে যায় শোনা কি ভোরের আলোর কানাকানি ॥ 
ডাক উঠেছে মেঘে মেঘে, 
অলস পাখা উঠলে জেগে, 
লাগলো তারে উদ্দাসী এ নীল গগনের পরশখানি ॥ 
আমার নীড়ের পাখী এবার উধাও হলো আকাশ মাঝে । 
যায় নি কারে। সন্ধানে সে যায়-নি যে সে কোনে কাজে ॥ 
গানের তরা উঠলো ভবে, 
চায় দিতে তাই উজাড় ক'রে 
নীরব গানের সাগরমাঝে আপন প্রাণের সকল বাণী ॥ 


আহার এপার আরা 


আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে 
ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে । 
তাইতো! আমার এই জীবনের বনচ্ছায়ে 
ফাগুন আসে ফিরে ফিরে দখিন বায়ে; 


গীত-বিতান ৫৮৭ 


নতুন স্থরে গান উড়ে যায় আকাশ-পারে, 

নতুন রঙে ফুল ফুটে তাই ভারে ভারে । 
ওগো আমার নিত্য নতুন, দাড়াও হেসে, 
চ*ল্বে!। তোমার নিমন্ত্রণে নবীন বেশে। 
দিনের শেষে নিবলে| যখন পথের আলো! 
সাগর-তীরে যাত্রা আমার যেই ফুরালো?, 
তোমার বাশি বাজে সাঝের অন্ধকারে 

শৃন্ে আমার উঠলে তারা সারে সারে ॥ 


পচতে 


মোর বাঁণ। ওঠে কোন্‌ স্থরে বাজি 
কোন্‌ নব চঞ্চল-ছন্দে। 
মম অন্তর কম্পিত আজি 
নিখিলের হৃদয়-স্পন্দে ॥ 
আসে কোন্‌ তরুণ অশাস্ত, 
উড়ে বসনাঞ্চল-প্রাস্ত, 
আলোকের নৃত্যে বনান্ত 
মুখরিত অধীর আনন্দে ॥ 
এ অন্বর-প্রাঙ্গণ মাঝে 
নিঃস্বর মীর গু । 
অশ্রুত সেই তালে বাজে 
করতালি পল্লবপুঞ্ে। 
কার পদ-পরশন-আশা। 
তূণে তৃণে অগিল ভাষা । 
সমীরণ বন্ধন-হার। 
উন্মান কোন্‌ গদ্ধে ॥ 


বিগত আকা বহরে 


৫৮৮ 


গীত-বিতাঁন 


আমার দিন ফুরালে। ব্যাকুল বাদল সাধে, 
গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে । 
বনের ছায়ার জল ছলছল স্থরে, ' 
হাদয় আমার কানায় কানায় পূরে |, 
ধনে খনে এ গুরুগুরু তালে তালে 
গগনে গগনে গভীর মুদ় বাজে ॥ 

কোন্‌ দরের মানুষ যেন এলো আজ কাছে, 
তিমির আড়ালে নীরবে দাড়ায়ে আছে। 
বুকে দোলে তা'র বিরহ ব্যথার মালা, 
গোপন মিলন অমুতগন্ধ ঢাল; 
মনে হয় তা”র চবণেব ধ্বনি জানি, 
হাব মানি তা"র অজান। জনের সাজে ॥ 


এবার রডিয়ে গেল হদয়-গগন সাঝের রঙে। 
আমার সকল বাণী হ'লে। গন সাঝের রঙডে। 
মনে লাগে দিনের পরে 
পথিক এবার আস্বে ঘরে; 
আমার পূর্ণ হবে পুণ্য লগন সাঝের রঙে ॥ 
অস্তাচলের সাগর-কূলের এই বাতাসে 
ক্ষণে ক্ষণে চক্ষে আগার তন্দ্রা অসে। 
সন্ধ্যাযুখীর গন্ধ-ভারে, 
পান্থ যখন আস্বে দ্বারে; 
আমার আপনি হবে নিদ্রা-ভগন সাবের রঙে ॥ 


শীত-বিতান ৫৮৯ 


আমার বেল! যেযায় সাঝ বেলাতে 
তোমার স্থরে স্থুরে স্থুর মেলাতে ॥ 
আমার একতারাটির একটি তারে 
গানের বেদন বইতে নারে, 
তোমার সাথে বাবে বারে 
হার মেনেছি এই খেলাতে । 
তোমার স্থুরে স্থরে স্থর মেলাতে ॥ 
আমার এ তার বাধা কাছের সুরে, 
এ বাশি-যে বাজে দুরে। 
তোমার গানের লীলার সেই কিনারে 
যোগ দ্বিতে কি সবাই পারে, 
বিশ্ব-হুদয়-পারাবারে 
রাগ-রাগিণীর জাল ফেলাতে, 
তোমার সরে স্থুরে সর মেলাতে ॥ 





আমি জাল্বে! না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি” 
আমি শুনবে! বসে আধার*ভর। গভীর বাণী । 
আমার এ দেহ মন মিলায়ে যাক নিশীথ রাতে, 
আমার লুকিয়ে-ফোট। এই হৃদয়ের পুষ্পপাতে 
থাক্‌ না ঢাক! মোর বেদনার গন্ধখানি ॥ 
আমার সকল হৃদয় উধাও হবে তারার মাঝে 
যেখানে এ আধার বীণায় আলে বাজে। 
আমার সকল দিনের পথ-খোজা! এই হ'লো! সারা, 
এখন দিক-বিদিকের শেষে এসে দিশাহারা 
কিসের আশাম্ বসে আছে অভয় মানি? ॥ 





৫৯১৭ 


গীত-বিতান 


এ বুঝি কালবৈশাখী 
সন্ধ্যাআকাশ দেয় ঢাকি?! 
ভয় কীরে তোর ভয় কারে 
দ্বার খুলে” দিস্‌ চার্ধারে, 
শোন্‌ দেখি ঘোর ুস্কারে 
নাম তোরি এ যায় ভাকি? ॥ 
তোর স্থরে আর ভোর গ।নে 
দিদ্‌ সাড়। তুই ওর পানে। 
যা নড়ে তায় দিকৃ নেড়ে, 
যা যাবে তা যাক ছেড়ে, 
য| ভাঙা তাই ভাঙ্বে রে 
যা র+বে তাই থাক বাকি। 





ছুঃখ-ঘে তোর নয় রে চিরম্তন, 
পার আছে রে এই সাগরের 
বিপুল ক্রন্দন | 
এই জীবনের ব্যথা যত 
এইখানে সব হবে গত, 
চির-প্রাণের আলয় মাঝে 
বিপুল সাস্তবন ॥ 
খরণ-যে তোর নয় বরে চিরস্তন, 
দুয়ার তাহার পেরিয়ে যাবি 
পড়বে বে বন্ধন। 
এ বেল! তোর যদি ঝড়ে 
পূজার কুস্থম ঝরে পড়ে, 
যাবার বেলায় ভ'র্বে থালায় 
মালা ও চন্দন । 


গীত-বিতাঁন ৫৯ 


আঙ্গ সবার রঙে রঙ মিশাতে হুবে। 

ওগে! আমার প্রিয়, 

তোমার রডীন্‌ উত্তরীয় 

পরো পরে! পরো তবে। 

মেঘ রঙে রঙে বোনা, 
আজ রবির রঙে সোনা, 
আজ আলোর রঙ-মে বাজলে! পাখীর রবে ॥ 
শর -4-সাগরে তৃফান ওঠে মেতে। 

যখন তারি হাওয়া লাগে 

তখন রঙের মাতন জাগে 

কাচা সবুজ ধানের ক্ষেতে । 
সেই বরাতের স্বপন-ভাঙা 
আমার হৃদয় হোক্‌ না রাঙা 
তোমার রঙেরি গৌরবে ॥ 


এই বুঝি মোর ভোরের তারা এলো মাঝের তারার বেশে? 

অবাক-চোথে এ চেয়ে রয় চিবদিনের হাসি হেসে । 

সকাল বেলা পাইনি দেখা পাড়ি দিল কখন্‌ একা, 
নামলো আলোক-সাগর পাঁরে অন্ধকারের ঘাটে এসে ॥ 
সকাল বেলা আমার হৃদয় ভরিয়ে ছিল পথের গানে, 
সন্ধ্যাবেল বাজায় বীণা কোন্‌ স্ববে-যে কেইব! জানে। 

পরিচয়ের রসের ধারা কিছুতে আর হয় ন৷ হারা; 
বারে বারে নতুন ক'রে চিত্ত আমার তৃলাবে সে॥ 


৫২ 


গীত-বিদ্বান 


চোখ-যে ওদের ছুটে চলে-গে। 
ধনের বাটে মানের বাটে রূপের হাটে 
দলে দলে গো। 
দেখবে লে করেছে পণ, 
দেখবে কারে জানে না মন, 
প্রেমের দেখা দেখে যখন 
চোখ ভেসে যায় চোগের জলে গো ॥? 
আমায় তোরা ডাকিস্‌ না রেঃ - 
আমি যাবে! খেয়ার ঘাঁটে অবূপ রসের পারাবারে। 
উদ্দাস হাওয়া লাগে পালে, 
পারের পানে যাবার কালে 
চোথ ছুটোরে ডুবিয়ে যাবে৷ অকুল 
সধা-সাগর তলে গো ॥ 


বাহিরে ভুল হান্বে যখন 
অন্তরে ভূলভাঙবে কি? 
বিষাঁদ-বিষে জালে শেষে 
তভোম।র প্রসাদ মাঙবে কি? 
'রৌদ্রদাহ হ'লে সারা 
শ্লামবে কি ওর বর্ধাধার ? 
লাজের রাও! মিট্‌লে, হৃদয় 
প্রেমের রঙে রাঙবে কি? 
"যতই যাবে দুরের পানে 
বাধন ততই কঠিন হয়ে 
টান্বে না কি ব্যথার টানে? 


গীত-বিতান ৫৯৬ 


অভিমানের কালো মেঘে 

বাদল হাওয়া লাগবে বেগে 
নয়ন-জলের আবেগ তখন 

কোনোই বাধা মান্বে কি? 





আকাশ হ'তে খ'স্লো তার! 
আধার রাতে পথহারা] । 
প্রভাত তা"রে খুঁজতে যাবে ধরার ধুলায় খুজে পাবে 
তৃণে তৃণে শিশিরধার1। 
ছুখের পথে গেল চলে, 
নিবলো আলো, ম'বুলো জলে । 
রবির আলো নেমে এসে 
মিলিয়ে নেবে ভালোবেসে 
হুঃখ তখন হবে সার! ॥ 





আগুনে হ'লে আগুনময় ! 
জয় আগুনের জয় ! 

মিথ্য। যত হৃদয় জুড়ে, 

এই বেল। সব যাক্‌ না পুড়ে” 
মরণ-মাঝে তোর জীবনের হোক্‌ রে পরিচয় । 

আগুন এবার চ'ল্লে! রে সন্ধানে 
কলঙ্ক তোর কোন্ধানে-যে লুকিয়ে আছে প্রাণে । 

আড়াল তোমার যাক্‌ না ঘুচে”, 

, জজ্জ| তোমার যাক রে মুছে+ 

চিরদিনের মতো তোমার ছাই হ'য়ে যাক ভয় ॥ 


০ পালক সকপুরিত 


৭৫ 


৫৯৪ গীত-বিতান 
বসন্ত, তোর শেষ ক'রে দে রঙ্গ। 
ফুল ফোটাবার ক্ষ্যাপামী, তা*র 
উদ্দাম তরঙ্গ । 
উড়িয়ে দেবার, ছড়িয়ে দেবার 
মাতন তোমার থামুক এবার, 
নীড়ে ফিরে আস্থক তোমার 
পথহ'রা বিহঙ্গ ॥ 
সাধের মুকুল কতই পঃড়লো ঝরে 
তারা ধুল! হ'লো, ধুলা দিল ভরে! 
গ্রথর তাপে জর জর 
ফল ফলাবার শাসন ধরো, 
হেলাফেলার পালা তোমার 
এই বেলা হোক্‌ ভঙ্গ ॥ 


এখনে! গেল না স্বাধার, 
এখনে। রহিল বাধা। 
এখনো মরণ-ব্রত 
জীবনে হলো ন! সাধা ! 
কবে-যে দুঃখ জ্বালা 
হবে রে বিজয় মালা, 
ঝলিবে অরুণ রাগে 
নিশীথ রাতের কাঁদা! 
এখনো নিজেরি ছায়। 
রচিছে কত-যে মায়!। 


শীত-বিতান ৫৯? 


এখনে। কেন-যে মিছে 

চাহিছে কেধলি পিছে, 

চকিতে বিজলি আলে! 
চোখেতে লাগালে। ধাদ। ॥ 





বন্দর বটে তব অঙ্গদখানি 
তারায় তারায় খচিত, 
স্বর্ণে রত্বে শোভন লোভন জানি 
বর্ণে বর্ণে রচিত । 
খড়গ তোমার আরে। মনোহর লাগে 
বাঁক বিদ্যুতে আকা সে, 
গরুড়ের পাখা রক্ত রবির রাগে 
বেন গো অস্ত আকাশে । 
জীবন-শেষের শেষ জাগরণ সম 
ঝলমিছে মহা বেদনা 
নিমেষে দ্রাহিছে যাহা কিছু আছে মম 
তীব্র ভীষণ চেতনা । 
সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি 
তারায় তারায় খচিত-- 
খড়গ তোমার, হে দেব বজপানি, 
চরম শোভার় রচিত।॥ 


হারার এএসসস্প হাহাহা 


এ বঙ্কার বঙ্ধারে ঝঙ্কারে 

বাজ লো ভেরী, বাজলো ভেরী। 
কখন আমার খুল্বে ছুয়ার 

নাইকো দেরি, নাইকো দেরি। 


৫৯৬ গীত-নিতান 


তোমার তো! নয় ঘরের মেলা 
কোঁণের খেল! নয়, 
তোমার সঙ্গে বিষম রঙে 
জগৎ জুড়ে ফেরাফিরি ॥ 
মরণ তোমার পারের তরী, 
কাদন তোমার পালের হাওয়া, 
তোমার বীণা বাজায় প্রাণে 
বেরিয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া । 
ভাঙলে যাহ। পড়লে ধুলায় 
যাক্‌ না চুলায় গে। 
ভুলো যা তাই দেখু না রে ভাই, 
বাতাস থেরি' আকাশ ঘেরি?। 


আমার অভিমানের বদলে আজ নেবে! 
তোমার মালা । 
আঞ্জ নিশি-শেষে শেষ ক'রে দিই চোখের 
জলের পাল ॥ 
আমার কঠিন হৃদয়টারে 
ফেলে দিলেম পথের ধারে, 
তোমার চরণ দেবে তা'রে মধুর 
পরশ পাষাণ-গল। ॥ 
ছিল আমার আ্বাধারখানি, 
তা'রে তুমিই নিলে টানি” 
তোমার প্রেম এলে।-যে আগুন হয়ে 
করলো তা'রে আলা। 


গীত-বিতান ৫৯৭ 


দেই-যে আমান কাছে আমি 

ছিল সবার চেয়ে দামী 

তারে উজাড় ক'রে সাজিয়ে দিলেম 
তোমার বরণ-ভালা ॥ । 


অরূপ বাঁণ। রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে, 
সে-বীণা আজি উঠিল বাজি হৃদয়-মাঝে। 
ভূবন আমার ভরিল সরে, 
ভেদ ঘুচে যায় নিকটে দূরে, 
সেই রাগিণী লেগেছে আমার সকল কাজে। 
হাতে পাওয়ার চোখে চাওয়ার সকল বাধন, 
গেল কেটে আজ সফল হ'লে। সকল কাদন। 
স্থরের রসে হারিয়ে-যাওয়া 
সেই তো দেখ! সেই তো পাওয়া, 
বিরহ মিলন মিলে গেল আজ সমান সাজে ॥ 


হদয়ে ছিলে জেগে, 
দেখি আজ শরৎ মেঘে। 
কেমনে আজকে ভোরে 
গেল গো! গেল সরে? 
তোমার এ ত্বাচলখানি 
শিশিরের ছোওয়া লেগে ॥ 
কী-ষে গান গাহিতে চাই, 
বাণী মোর খু'জে না পাই। 


৫৯৮ 


মুখন 


যখন 


আমার 


এ-্ষে 


এসে 


গীত-বিতান 


সে-যে এ শিউলিদলে 
ছড়ালে কাননতলে, 
সে-যে এ ক্ষণিক ধারায় 
উড়ে যায় বাযুবেগে ॥ 





সারা নিশি ছিলেম শুয়ে 
বিজন ভুঁয়ে 

মেঠো ফুলের পাশাপাশি । 
তখন শ্বনেছিলেম তারার বাশি । 
সকাল বেলা খুজে দেখি 

স্বপ্নে শোন। সে-স্থর এ কি; 
মেঠে| ফুলের চোথের জলে উঠে ভাসি" ॥ 
এ স্থর আমি খুঁজেছিলেম রাজার ঘরে 
শেষে ধর। দিল ধরার ধুলির 'পবে। 
ঘাসের কোলে আলোর ভাষ| 

আকাশ থেকে ভেসে-আসা, 
মাটির কোলে মাণিক-খসা হাসিরাশি | 


আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে-- 
ওরা-যে ডাকৃতে জানে । 


আশ্বিনে এ শিউলি শাখে 
মৌমাছিরে যেমন ডাকে 
প্রভাতে সৌরভের গানে। 


ঘরস্ছাড়া আজ ঘর পেলো-ষে, 
আপন মনে রইলো ম'জে। 


গীত-বিতাঁন ৫৯৯ 


হাওয়ায় হাওয়ায় কেমন ক'রে 
খবর-যে তা”র পৌছলো রে, 
ঘরছাড়া এ মেঘের কানে 111 


কেন-যে মন ভোলে আমার মন জানে না। 


জা”র 


সে-যে. 
সবাই 


মানা কবে কে, আমার মন মানে না। 
কেউ বোঝে না তা'রে, 

বোঝে না আপনাবে, 

লজ্জ! দিয়ে যায়, সে তো! কানে আনে না ॥ 
তার খেয়া গেল পাবে 

সে-যে রইলো! নদীর ধারে । 


কাজ ক'রে সব সারা 
( &) এগিয়ে গেল কারা 
আনমনা-মন সে-দিকৃপানে দৃষ্টি হানে না ॥ 


দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়! 


তোমায় আমায় 


জনম জনম এই চলেছে 


যখন 


মরণ কত তা'রে থামায়? 
তোমার গানে আমি জাগি 
আকাশে চাই তোমার লাগি”, 


আবার একতারাতে আমার গানে 


মাটির পানে তোমায় নামক 


৬৩০০৩ 


সীত্ত-বিতান 


ওগো তোমার সোনার আলোর ধার] 
তা'র ধারি ধার, 

আমার কালো মাটির ফুল ফুটিয়ে 
শোধ করি তা'র। 

আমার শরৎ রাতের শেফালি বন 
সৌরভেতে মাতে যখন, 

তখন পাল্ট। সে-ত্তান লাগে তব 
আবণ রাতের প্রেম-বরিষায়। 


জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর, 

জয় জয় ওয় প্রলয়ন্কর, 
শঙ্কর শঙ্কর ! 

জয় সংশয়ভেদন, 

জয় বন্ধন-ছেদন, 

জয় সংকট সংহর 
শঙ্কর শঙ্কর ! 

তিমির-হাদবিদারণ 

জলদগ্নি-নিদারুণ, 
মরুশ্মশান সঞ্চর, 
শঙ্কর শক্ধর! 

বজ্জঘোষ-বাণী, 

রুদ্র, শুলপাণি, 
মৃত্যুসিন্ধু-সম্তর 
শহ্কর শঙ্কর ! 


শীত-বিভান ৬০১ 


নমো যন্ত্র, নমো বস্ত্র, নমো মন্ত্র নমো যন্ত্র 


তুমি চক্রমুখর মন্ত্রিত, 

তুমি বজ্ববহ্ছিবন্দিত, 

তব বস্তৃবিশ্ববন্ষদংশ 

ধবংস-বিকট দন্ত । 

তব দীপ্ত অগ্নি শত শতত্বী 
বিশ্ববিজয় পন্থ। 

তব লৌহগলন শৈলদলন 
অচল চলন মন্ত্র॥ 

কতু কা্ঠলোট্রইষ্টক দৃঢ় 
ঘনপিনদ্ধ কায়া, 

কভু ভূতল-জল-অস্তরীক্ষ__ 
লঙ্ঘন লঘুমায়া, 

তব খনি-খনিত-নখ-বিদীর্ণ 
ক্ষিতি বিকীর্ণ-অস্তর 

তব পঞ্চভৃত-বন্ধনকর 
ইন্দ্রজাল তন্ত্র ॥ 


ও তো! আর ফির্বে না রে, ফির্বে না আর, ফিরুবে না রে। 
ঝডের মুখে ভাস্লো। তরী 
কূলে আর ভিডবে না রে। 
কোন্‌ পাগলে নিল ডেকে, 
কাদন, গেল পিছে রেখে, 
ওকে তো বাছুর বাধন ঘির্বে ন। রে ॥ 


বদ বাজরা 


৭৬ 


শ্বীত-বিতান 


আমি মারের সাগর পাড়ি দেবে 
বিষম ঝড়ের বায়ে 
আমার ভয়-ভাঙ এই নায়ে। 
মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে 
ছেঁড়া পালে বুক ফুলিয়ে 
তোমার এ পারেতেই যাবে তরী 
ছায়াবটের ছায়ে॥ 
পথ আমারে সেই দেখাবে 
যে আমারে চায়-_ 
আমি অভয় মনে ছাড়বো তরী 
এই শুধু মোর দায়। 
দিন ফরালে জানি জানি 
পৌছে ঘাটে দেবো আনি। 
আমার দুঃখদিনের রক্তকমল 
তোমার করুণ পায়ে ॥ 


ভুলে যাই থেকে থেকে 

তোমার আসন পরে বসাতে চাও 
নাম আখাদের হেঁকে হেকে। 
দ্বারী মোদের চেনে না-যে, 
বাধ! দেয় পথের মাঝে, 
বাহিরে দাড়িয়ে আছি, 

লও ভিতরে ডেকে ডেকে ॥ 
মোদের প্রাণ দিয়েছে। আপন হাতে 
মান দিয়েছে। তারি সাথে। 


গীত-বিতান ৬০৩ 


থেকেও সে-মান থাকে নয 
লোভে আর ভয়ে লাজে, 
মান হয় দিনে দিনে, 


তার 


আমার 


তোর 
আমি 
মোরে 


শুধুকি 


যায় ধুলাতে ঢেকে ঢেকে ॥ 


তিনি 


শিকল আমায় বিকল ক'রৃবে না। 
তোর মারে মরম মরবে না। 
অ।পন হাতের ছাড়-চিঠি সেই-যে, 
মনের ভিতর রয়েছে এই-যে, 
তোদের ধূর। আমায় ধর্বে না॥ 
যে-পথ দিয়ে আমার চলাচল 

প্রহরী তা*র খোজ পাবে কী বল্‌? 
তার ছুয়ারে পৌছে গেছি রে, 
তোর ছুয়ারে ঠেকাবে কিরে? 
তোর ডরে পরাণ ড*বৃবে না॥ 


তার বেধেই তোর কাজ ফুরাবে, 
গুণী মোর, ও গুণী? 


বাধা-বীণ। রইবে পড়ে এম্নি ভাবে, 


তাহ'লে 


শুধু 


গুণী মোর, ও গুণী? 
হার হ'লো-যে হার হ'লে 


বাধাবাধিই সার হঃলে' 


গুণী মোর, ও গুণী ! 


৬০৪ 


গীত-বিতান 
বাধনে যদি তোমার হাত লাগে, 
তাহলেই সুর জাগে, 


গুণী মোর, ও গুণী । 
ন| হ'লে ধুলায় পড়ে লাজ কুড়াবে ॥ 


ফেলে রাখলেই কি পড়ে রবে? (ও অবোধ ) 
যেতা"র দাম জানে সে কুড়িয়ে লবে। (ও অবোধ) 
ও-যে কোন্‌ রতন তা দেখু না ভাবি” 

ওর পরে কি ধুলোর দাবী? 


ও হারিয়ে গেলে তারি গলার 
হার গাথ।-যে বার্থ হবে॥ 
ওর খোভ পড়েছে জানিস্নে তা? 


তাই দূত বেরলো হেখা সেথা। 

যারে ক"বুলি হেলা সবাই মিলি, 
আদর-যে তা"র বাড়িয়ে দিলি, 

যারে দরদ দিলি, তা"র ব্যথ্] কি 
সেই দরদীর প্রাণে সবে ? 


বাজে রে বাজে ডভমরু বাজে 
হৃদয় মাঝে, হৃদয় মাঝে। 
নাচে রে নাচে চরণ নাচে, 
প্রাণের কাছে, প্রাণের কাছে। 


গীত-বিতান ৬০৫ 


গ্রহর জাগে, প্রহরী জাগে, 
তারায় তারায় কাপন লাগে । 
মরমে মরমে বেদনা ফটে, 
বাধন টুটে, বাধন টুটে॥ 


দারুণ অগ্নিবাণে 
হৃদয় তৃষায় হাঁনে। 
রজনী নিপ্রাহীন, 
দীর্ঘ দ্ধ দিন 
স্ারাম নাহি-যে জানে। 
শু কানন শাখে 
ক্লাস্ত কপোত ডাকে 
কক্চণ কাতর গানে ॥ 
ভয় নাহি, ভয় নাহি । 
গগনে রয়েছি চাহি । 
জানি ঝঞ্চার বেশে 
দিবে দেখ। তুমি এসে 
একদা! তাপিত প্রাণে ॥ 


এসো এসে। হে তুষার জল, 
ভেদ করো কঠিনের ক্রুর বক্ষতল 
কলকল ছলছল ! 
এসো এসো উৎস-আোঁতে গৃঢ় অন্ধকার হ'তে 
এসো হে নিশ্মল, 
কলকল ছলছল ॥ 


রো 
৩ 
রত 


গীত-ফিতান 


রবিকর রহে তব গ্রতীক্ষায়। 
তুমি-বে খেলার সাথী 
সে তোমারে চায়। 
তাহারি সোনার তান 
তোমাতে জাগায় গান, 
এসে হে উজ্জল, 
কলকল ছলছল ॥ 
হাকিছে অশান্ত বায় 
“আয়, আয়, আয়”! পেতোমায় খুজে যায়। 
তাহার মুদঙ্গ রবে 
করতালি দিতে হবে, 
এসো হে চঞ্চল, 
কলকল ছলছল ॥ 
মরুদৈত্য কোন্‌ মাঁয়াবলে 
তোমারে ক'রেছে বন্দী পাযাণ-শৃঙ্খলে। 
ভেঙে ফেলে দিয়ে কারা 
এসে বন্ধহীন ধারা, 
এস হে প্রবল, 
কলকল ছলছল ॥ 





এঁ-ষে ঝড়ের মেঘেব কোলে 
বৃষ্টি আসে মুক্তকেশে 
আচলখানি দোলে। 
ওরি গানের তালে তালে 
আমে জামে শিরীষ শালে 
নাচন লাগে পাতায় পাতায় 
আকুল কল্লোলে। 


গীত-বিতাঁন ৬৪৭ 


আমার দুই আখি এস্থুরে 
যায় হারিয়ে সজল ধারায় 
এ ছায়াময় দূরে। 
ভিজে হাওয়ায় থেকে থেকে 
কোন্‌ সাথী মোর যায়-যে ডেকে, 
একুল! দিনের বুকের ভিতর 
ব্যথার তুফান তোলে ॥ 


ত্দয় আমার, এ বুঝি তোর 
বৈশাখী ঝড় আসে। 

বেড়া-ভাঙার মাতন নামে 
উদ্দাম উল্লাসে। 

তোমার মোহন এলে! ভীষণ বেশে 
আকাশ ঢাক জটিল কেশে, 

বুঝি এলে! তোমার সাধন ধন 
চরম সর্ধবনাশে ॥ 

বাতাসে তোর সুর ছিল না৷ 
ছিল ভাপে ভরা । 

পিপাসাতে বুক-ফাট! তোর 
শুফ কঠিন ধর1। 

এবার জাগ্‌ রে হতাশ আম রে ছুটে? 
'অব্সাদের বাধন টুটে+, 

বুবি এলো তোমার পথের সাণী 
বিপুল অষ্রহাসে ॥ 





০৯৮ গীত"বিতান 


কখন্‌ বাদল ছোওয়া লেগে 
মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি 
সবুজ মেঘে মেঘে। 
এ থাসের ঘনঘোবে 
ধরণীতল হ'লো শীতল 
চিকণ আভায় ভ'বে। 
ওর। হঠাৎ-গাঁওয়! গাঁনের মতো 
এলো প্রাণের বেগে ॥ 
ওরা-যে এই প্র।ণের রণে মরুজয়ের সেন! । 
ওদের সাথে আমার প্রাণের প্রথম যুগের চেনা 
তাই এমন গভীর স্বরে 
আমার আ্বাথি নিল ডাকি, 
ওদের খেলা-খরে। 
ওদের দোল দেখে গাজ প্রাণে আমার 
দোলা ওঠে জেগে ॥ 


আজ নবীন মেঘের স্থর লেগেছে 
আমার মনে। 
আমার ভাবনা যত উতল হলো 
অকারণে। 
কেমন ক'রে যায়-যে ডেকে 
বাহির করে ঘরের থেকে, 
ছায়াতে চোখ ফেলে ছেয়ে 
ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
বাধন-হার। জলধারার 
কলরোলে 


গীত-বিতান ৬০৯ 


আমারে কোন্‌ পথের বাণী 
যায়-ষে বলে। 
সে-পথ গেছে নিরুদেশে 
মনস-লোকে গানের শেষে, 
চিরদিনের বিরহিণীর 
কুপ্ীবনে ॥ 


আজ আকাশের মনের কথ। ঝরঝর বাজে, 
সার! প্রহর আমার বুকের মাঝে। 
দিঘির কালো জলের 'পরে 
মেঘের ছায়া ঘনিয়ে ধরে, 
বাতাস বহে যুগান্তরের প্রাচীন বেদনা-যে 
সার! গ্রাহর আমার বুকের মাঝে ॥ 
আধার বাতায়নে 
একলা! আমার কানাকানি এ আকাশের সনে। 
ম্লান স্বৃতির বাণী যত 
পল্লব মন্মরের মতো। 
সজল স্থুরে ওঠে জেগে বিলিমুখর পাবে, 
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে ॥ 


সাপ কা পপ 


এই সকাল বেলার বাদল-আঁধারে 
আজি বনের বীণায় কীক্থর বাধা রে। 
বার ঝর বৃষ্টি কলরোলে 
তালের পাতা মুখর ক'রে তোলে, 
উতল হাওয়া বেখুশাখায় লাগায় ধাদা রে। 
৭৭ 


গীত-বিতান 


ছায়ার তলে তলে জলের ধার! এ 

হেরো দলে দলে নাচে তাখে থে। 
মন-যে আমার পথ-হারানো। স্থরে 
সকল আকাশ বেড়ায় ঘুরে ঘুরে, 

শোনে যেন কোন্‌ ব্যাকুলের করুণ কাদ। রে॥ 





পূব সাগরের পার হ'তে কোন্‌ 
এলে! পরবাসী। 
শৃন্তে বাজায় ঘন ঘন 
হাওয়ায় হাওয়ায় সনসন 
সাপ খেলাবার বাশি । 
সহসা তাই কোথা হ'তে 
কুলুকুলু কলম্রোতে 
দিকে দিকে জলের ধার! 
ছুটেছে উল্লাসি? ॥ 
আজ দিগন্তে ঘন ঘন 
গভীর গুরু গুরু 
ডমরু-রব হ'য়েছে এ স্থরু | 
তাই শুনে আজ গগনতলে 
পলে পলে দলে দলে 
অগ্নিবধ্ধণ নাগনাগিনী 
ছুটেছে উদাসী ॥ 





আজি বর্ষধারাতের শেষে 
সজল মেঘের কোমল কালোয় 
অরুণ আলো মেশে। 


গীত-বিতান ৬১১ 


বেণুবনের মাথায় মাথায় 
বু জেগেছে পাতায় পাদ, 
রঙের ধরায় হৃদয় হারায় 
কোথা-যে যায় ভেসে ॥ 
এই ঘাসের ঝিলিমিলি 
তা”র সাথে মোর প্রাণের কাপন 
একতালে যায় মিলি? । 
মাটির প্রেমে আলোর রাগে 
রূক্তে আমার পুলক লাগে, 
বনের সাথে মন-যে মাতে 
ওঠে আকুল হেসে ॥ 


শ্রাবণমেখের আধেক দুয়ার এ খোলা, 
আড়াল থেকে দেয় দেখা কোন্‌ পথ-ভোল]। 
এ-যে পূরব গগন জুড়ে? 
উত্তরী তা"র যায় রে উড়ে, 
সজল হাওয়ার হিন্দোলাতে দেয় দোল] ॥ 
লুকাবে কি প্রকাশ পাবে কেই জানে 
আকাশে কি ধরায় বাসা কোন্খানে । 
নান! বেশে ক্ষণে ক্ষণে 
এ হে। আমার লাগায় মনে 
পরশখানি নানা সুরের ঢেউ-তোল। ॥ 


বন্ুযুগের ওপার হ'তে আষাঢ় এলে আমার মনে, 
কোন নে কবির ছন্দ বাজে ঝরঝর বরিষণে। 


৬১২ শীত-বিন্তান 


যে-মিলনের মালাগুলি 
ধুলায় মিশে” হলো! ধূলি 
গন্ধ তারি ভেসে আসে 
আজি সঙ্গল সমীরণে ॥ 
সেদিন এমনি মেঘের ঘটা রেবা নদীর তীরে 
এমনি বারি ঝ'রেছিলো শ্যামল শৈল-শিরে | 
মালবিকা অনিমিখে 
চেয়েছিলে৷ পথের দিকে 
সেই চাহনি এলে। ভেসে 
কালে। মেখের ছায়ার সনে ॥ 


বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা 
সারা বেলা ধ'রে ঝরঝরঝর ধার]। 
জামের বনে ধানের ক্ষেতে 
আপন তানে আপনি মেতে 
নেচে নেচে হ'লো সারা ॥ 
ঘন জটার ঘট! ঘনায়্ ত্বাধার আকাশ মাঝে, 
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নূপুর মধুর বাজে। 
ঘর-ছাড়ানো আকুল স্থরে 
উদাস হ"য়ে বেড়ায় ঘুরে 
পৃবে হাওয়। গৃহহার। ॥ 





এ কী গভীর বাণী এলো 
ঘন মেঘের আড়াল ধ'রে 
সকল আকাশ আকুল ক'রে। 


গীত-বিতান ৬১৩ 


সেই বাণীর পরশ লার্গে' 

নবীন প্রাণের বাণী জাগে, 
হঠাৎ দিকে দিগন্তরে 
ধরার হৃদয় ওঠে ভরে ॥ 

সে কে বাশি বাজিয়েছিলো 
কবে প্রথম স্বরে তালে, 

প্রাণেরে ডাক দিয়েছিলো 
সুদুর ত্বাধার আদিকালে। 

তা'র বাশির ধ্বনিখানি 

আজ আধাঢ় দিল 'আানি? 
সেই অগোচরের তরে 
আমার হৃদয় নিল হরে ॥ 


আমার হ্বদয় আজি যায়-যষে ভেসে 
যার পায়নি দেখা তা"র উদ্দেশে । 
বাধন ভোলে হাওয়ায় দোলে 
যায় সে বাদল মেঘের কোলে রে, 
কোন্-যষে অসম্ভবের দেশে ॥ 
সেথায় বিজন সাগর কুলে 
আঁবণ ঘনায় শৈলমূলে | 
রাজার পুরে তমাল গাছে 
বৃপুর শুনে? মযুর নাচে বে, 
সুদুর তেপান্তরের শেষে ॥ 


৬১৪ 


শন 


ভোর হলো যেই শ্রাবণ-শর্বরী 
তোমার বেড়ায় উঠলে। ফুটে 
হেনায় মঞ্জরী। 


_. গন্ধ তারি রহিঃ রহি' 


বাদল বাতান আনে বহি 

আমার মনের কোণে কোণে 

বেড়ায় সঞ্চরি? ॥ 

বেড়া দ্রিলে কবে তুমি 

তোমার ফুল-বাগানে, 
আড়াল ক'রে রেখেছিলে 

আমার বনের পানে । 
কখন্‌ গোপন অন্ধকারে 
বর্ষারাতের অশ্রধারে 

তোমার আড়াপ মধুর হয়ে 

ডাকে মন্মরি? ॥ 


বৃট্টিশেষের হাওয়া কিসের খোজে 
বইছে ধীরে ঘধীরে। 

গুধ্ধরিয়! কেন বেড়ায় ও-ষে 
বুকের শিরে শিরে। 

অলখ্‌ তারে বাঁধা অচিন বীণ। 

ধরার বক্ষে রহে নিত্য লীনা, এই হাওয়া, 

কত যুগের কত মনের কথ। | 
বাজায় ফিরে ফিরে ॥ 

খতুর পরে খতু ফিরে আসে 
বন্গদ্ধরার কুলে। 


গীত-বিতান ৬১৫ 


চিহ্ন পড়ে বনের ঘাসে ঘাসে 
ফুলের পরে ফূলে। 
গানের পরে গানে তারি সাথে 
কত স্থরের কত-যে হার গীথে, এই হাওয়া, 
ধরার ক বাণীর বরণ-মালায় 
সাজায় ঘিরে ঘিরে ॥ 


জওয়ান জপ সারি 


বাদল ধারা হ'লে! সারা বাজে বিদায় হর 
গানের পাল। শেষ ক'রে দে, যাবি অনেক দূর । 
ছাড়লে! খেয়৷ ও-পার হ'তে 
ভাদ্রদিনের ভর! শ্লোতে, 
ছুল্ছে তরী নদীর পথে তরঙ্গ-বন্ধুর ॥ 
কদম-কেশর ঢেকেছে আজ বনতলের ধুলি, 
মৌমাছির কেয়াবনের পথ গিয়েছে ভুলিঃ। 
অরণ্যে আজ স্তর হাওয়া, 
আকাশ আজি শিশির-ছা ওয়া, 
আলোতে আজ স্মৃতির আভাস 
বৃষ্টির বিন্দুর ॥ 


সপ ৯ 


মাধবী, হ্ঠাঁৎ কোথা হতে 
এলো ফাগুন দিনের শোতে 
এসে হেসেই বলে, “্ষাই যাই যাই”। 
পাতার, ঘিরে দলে দলে 
তারে কানে কানে বলে 
“না ন। না” 
নাচে তাই তাই তাই। 


৬১৬ গীত-বিতান 


আকাশে তার। বলে তা'রে 
“তুমি. এলো গগন-পারে 
তোমায় চাই চাই চাই !” 
পাতারা ঘিরে দলে দলে 
তা'রে কানে কানে বলে 
“ন1 না না” 
নাচে তাই তাই তাই। 
বাতাস দখিন হ'তে আসে 
ফেরে তারি পাশে পাশে 
বলে “আয় আয় আয়!” 
বলে “নীল অতলের কৃলে 
সদর  অস্তাচলের মূলে 
বেলা যায় যায় যায়?” 
বলে “পূর্ণ শশির রাতি 
ক্রমে হবে মলিন ভাতি 
সময় নাই নাই নাই ।৮ 
পাতার ঘিরে দলে দলে 
তা'রে কানে কানে বলে 
না ন। না” 
নাচে তাই তাই তাই ॥ 





নীল দিগন্তে এ ফুলের আগুন লাগ্লো। 
বসন্তে সৌরভের শিখা জাগলো । 
আকাশের লাগে ধাদ। 
রবির আলো এ কি বাধ1? 
বুঝি ধরার কাছে আপনাকে সে মাগ্লো। 
শর্ষে ক্ষেতে ফল হ'য়ে তাই জাগলো ॥ 


গীত-বিতান ৬১৭ 


নীণ দিগন্তে মোর বেদনখানি লাগ্লো। 
অনেক কালের মনে কথা জাগ্লো। 
এলে। আমার হারিয়ে-যাওয়। 
কোন্‌ ফাগুনের পাগল হাওয়া ! 
বুঝি এই ফাগুনে আপনাকে নে মাগ্লে।? 
শর্ষে ক্ষেতে ঢেউ হ'য়ে তাই জাগ্লে। ॥ 


আজ তালের বনের করতালি 

কিসের তালে 

পূথিম। চাদ মাঠের পারে 
ওঠার কালে । 

না-দেখা কোন্‌ বীণা বাজে 
আকাশ মাঝে, 

না-শোন। কোন্‌ রাগ রাগিণী 
শূন্যে ঢালে! 

ওর খুসীর সাথে কোন খুসীর আজ 
মেলা মেশা, 

কোন্‌ বিশ্ব-মাতন গানের নেশায় 
লাগলো নেশ। ! 

তারায় কাপে রিনিঝিনি 
যে-কিঞ্ষিনী 

তারি ক'পন লাগলে কি ওর 
মুগ্ধ ভালে! 


৭৮ 


৬১৮ পা গীত-বিতান 


আধার কুঁড়ির বাধন টুটে? 
চাদের ফুল উঠেছে ফুটে”। 
তার গন্ধ কোথায় গন্ধ কোথায় রে? 
গন্ধ আমার গভীর ব্যথায় 
হৃদয় মাঝে লুটে । 
ও কখন যাবে সরে 
আকাশ হ'তে পড়বে ঝরে! 
ওরে রাখবো কোথায় রাখবো কোথায় রে? 
রাখবে ওরে আমার ব্যথায় 
গানের পত্রপুটে ! 


৬. সপ পি 


বাদল মেঘে মাদল বাজে 
গুরু গুরু গগন মাঝে । 
তারি গভীর রোলে 
আমার হৃদয় দোলে 

আপন স্বরে আপ্নি ভোলে । 
কোথায় ছিল গহন প্রাণে 
গোপন ব্যথা গোপন গানে,__ 

আজি সজল বায়ে 

শ্যামল বনের ছায়ে 
ছড়িয়ে গেল সকল খানে 

গাণে গানে ॥ 





মেছের কোলে কোলে ষাঁয় রে চ'লে বকের পাতি। 
ওরা ঘরছাড়া মোর মনের কথা যায় বুঝি & গাঁখি” গীখি”। 
স্থদুরের বীণার স্বরে 
কে ওদের হৃদয় হরে, 


গীত-বিতান ৬১৯ 


দুরাশার ছুঃসাহসে উদান করে--_ 
সেকোন্‌ উধাও হাওয়ার পাগ্লামিতে পাখা ওদের ওঠে মাতি' ॥ 

ওদের ঘুম ছুটেছে ভয় টুটেছে একেবারে, 

অলক্ষ্যেতে লক্ষ্য ওদের, পিছন পানে তাকায় ন। রে। 
যে-বাল। ছিল জান। 
সে ওদের দিল হানা, 
না-জানার পথে ওদের নাইরে মান1; 

ওয়] দিনের শেষে দেখেছে কোন্‌ মনোহরণ আধার রাতি ॥ 


এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে । 
সেই আগুনের কালোরূপ-যে 
আমার চোথের *পরে নাচে। 
ও তার শিখার জট। ছড়িয়ে পড়ে 
দিক হ'তে এ দিগন্তরে, 
তা'র কালো আভার কাপন দেখো 
তালবনের এ গাছে গাছে ॥ 
বাদল হাঁওয়৷ পাগল হ'লে! 
সেই আগুনের হুহুস্কারে। 
ছুন্দুভি তা?র বাজিয়ে বেড়ায় 
মাঠ হ'তে কোন্‌ মাঠের পারে। 
ওরে সেই আগুনের পুলক ফুটে 
কদন্ববন রঙিয়ে উঠে, 
মেই আগুনের বেগ লাগে আজ 
আমার গানের পাখার পাছে ॥ 


. স্বীত-বিভান 


ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের খেয়াতরীর মাষি, 


অশ্রভর। পরব হাওয়ায় পাল তুলে” দাও আজি । 
উদাস হৃদয় তাকায়ে রয় 
বোঝ। তাহার নয় ভারি নয়, 
পুলক-লাগা এই কদস্ের একটি কেবল সাজি ॥ 
ভোরবেল। যে খেলার সাথী ছিল আমার কাছে 
মনে ভাবি তা"র ঠিকানা তোমার জানা আছে। 
তাই তোমারি সারি গানে 
সেই আখি ভার মনে আনে, 
আকা শভরা বেদনাতে রোদন উঠে বাজি? ॥ 


তিমির অবঞ্চঠনে ব্দন তব ঢাক” 
কে তুমি মম অঙ্গনে ঈাড়ালে একাকী । 
আজি সঘন শর্ধরী মেঘমগন তারা, 
নদীর জলে ঝর্বরি ঝরিছে জলধারা, 
তমাল বন মর্মরি' পবন চলে হাক? | 
কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী ॥ 
যে-কথা মম অন্তরে 'আনিছ তুমি টানি? 
জানি না কোন্‌ মস্তরে তাহারে দিব বাণী। 
রয়েছি বাধ! বন্ধনে, ছি'ড়িব, যাবো বাটে, 
"যেন এ বৃথা ক্রন্দনে এ নিশি নাহি কাটে ! 
কঠিন বাধ।-লজ্ঘনে দিব না আমি ফাকি, 
কে তুমি মম অজনে দাড়ালে একাকী । 


খন পপি উড বাণ আপস 


গীত-বিতান ৬২১ 


হায়গো, 
ব্যথায় কথ! যায় ডুবে? ঘায় যায় গো, 
সর হারালেম অশ্রধারে। 
তরী তোমার সাগর নীরে 
আমি ফিরি তীরে তীরে, 
ঠাই হ'লে। ন। তোমার সোনার নায় গে।, 
পথ কোথা পাই অন্ধকারে ॥ 
হায়গো, 
নয়ন আমার মরে দুরাশায় গো, 
চেয়ে থাকি দাড়িয়ে ছারে। 
যে-থরে এ প্রদীপ জলে 
তা"র ঠিকানা কেউ না বলে, 
বঃগে থাকি পথের নিরালাঁয় গে। 
চির-রাতের পাখার পারে। 
একী স্থধারস আন 
আজি মম মনে প্রাণে। 
সে-যে চিরদিবসেরি 
নৃতন তাহারে হেরি, 
বাতাপ সে-মুখ ঘেরি' 
মাতে গুঞ্জন গানে ॥ 
পুরাতন ৰীণাখ!নি 
ফিরে পেলে। হার। বাণী। 
নীলাকাশ শ্যাম-ধর।! 
পরশে তাহারি ভরা, 
ধরা দিল অগোচরা 
নব নব সুরে তানে॥ 





৬২২ গ্ীত-বিতান 


আমার হ্নদয় তোমার আপন হাতের দোলে দোলাও 
কে আমারে কী-যে বলে ভোলাও ভোলাও। 
ওর] কেবল কথার পাকে 
নিত্য আমায় বেঁধে রাখে, 
বাশির ডাকে সকল বাধন খোলাও ॥ 
মনে পড়ে কত ন! দিন রাতি 
আমি ছিলেম তোমার খেলার সাথাঁ। 
আজকে তুমি তেমনি ক'রে 
সামনে তোমার রাখো ধ'রে, 
আমার প্রাণে খেলার সে-ঢেউ তোলাও ॥ 


আমার মনের কোণের বাইরে 
জান্ল! খুলে” ক্ষণে ক্ষণে চাই রে। 
কোন্‌ অনেক দুরে 
উদাস স্থরে 
আভাম-যে কার পাই রে 
আছে আছে নাই রে ॥ 
আমার দুই আখি হ'লো হার! 
কোন্‌ গগনে খোঙ্ষে কোন্‌ সন্ধ্যাতার] । 
কার ছায়! আমায় | 
ছুয়ে-যে যায় 
কাপে হৃদয় তাই রে, 
গুন্‌ গুনিয়ে গাই রে ॥ 


গীত-বিতান [৬২৩ 


আমার স্বরে লাগে তোমার হাসি। 
যেমন ঢেউয়ে ঢেউয়ে রবির কিরণ 
দোলে আসি? । 
দিবানিশি আমিও-যে 
ফিরি তোমার সবরের খোজে, 
হঠাৎ এ-মন ভোলায় কখন্‌ 
তোমার বাশি ॥ 
আমার সকল কাজই রইলো বাকি 
সকল শিক্ষা দ্রিলেম ফাকি । 
আমার গানে তোমায় ধ'রুবো ব'লে 
উদ্দাস হয়ে যাই-যে চ'লে, 
তোমার গানে ধর। দিতে 
ভালোবাসি ॥ 


আমার দোসর যে-জন ওগে। তারে 


কে জানে। 
একতারা তা"র দেয় কি সাড়া 
আমার গানে, 
কে জানে । 


আমার নদীর যে ঢেউ 
ওগে! জানে কি কেউ 
যায় বহে যায় কাহার পানে, 
ও | কেজানে॥ 
যখন বকুল য়ে 
আমার কফানলতল যায় গো ভাবে, 


৬১৪ শীত-বিতান 


তখন কেআসেষায় 
সেই বন-ছায়ায়, 
কে সাজি তার ভ'রে আনে, 
কে জানে । 


বসন্ত তার গান লিখে" যায় ধূলির 'পরে 
কী আদরে। | 
তাই সে-ধুল। ওঠে হেসে বারে বারে নবীন বেশে, 
বারে বারে রূপের সাজি আপনি ভরে 
কী আদরে ॥ 
তেম্নি পরশ লেগেছে মোর হৃদয়-তলে 
সে-ষে তাই ধন্য হ'লে মন্ত্রবলে। 
তাই প্রাণে কোন্‌ মায়। জাগে, 
বারে বারে পুলক লাগে, 
বারে বারে গানের মুকুল আপনি ধরে 
কী আদরে ॥ 


পূর্ণ ঠাদের মায়ায় আজি 

ভাবনা আমার পথ ভোলে, 
যেন সিন্ধুপারের পাখী. তা"্রা 

যায় যায় যায় চ'লে। 
আলোছায়ার হরে 

অনেককালের সে কোন্‌ দূরে 
ডাকে আয় আয় আয় ব'লে। 


গীত-বিতান ৬২৫ 


যেথায় চ'লে গেছে আমার 

হার। ফাগুন রাতি 
সেথায় তা'র৷ ফিরে' ফিরে? 

খোজে আপন সাথী। 
আলোছায়ায় যেথ। 

অনেক দিনের সে কোন্‌ ব্যথ। 
কাদে হায় হায় হায় বালে ॥ 


দীপ নিবে গেছে মম নিশীথ সমীরে 
৮ ধীরে ধীরে এসে তুমি যেয়ো না গো ফিরে 
এ পথে যখন যাবে 
আধারে চিনিতে পাবে 
রজনীগন্ধার গন্ধ ভ'রেছে মন্দিরে ॥ 
আমারে পড়িবে মনে কথন্‌ মে লাগি? 
প্রহরে প্রহরে আমি গান গেয়ে জাগি। 
ভয় পাছে শেষ রাতে 
ঘুম আসে আখিপাতে 
ক্লাস্ত কে মোর স্থুর ফুরায় যদি রে॥ 


(শাহর 


রজনীর শেষ তারা গোপনে আঁধারে আধো-ঘুষে 
বাণী তব রেখে দ্বাও প্রভাতের প্রথম কুহ্ছমে । 
সেই মতে! যিনি এই জীবনের আনন্দরূপিণী 
শেষক্ষণে দেন যেন তিনি 
নবজীবনের মুখ চুমে'। 
পি 


৬২৬ গীত-বিভাঁন 


এই নিশীথের স্বপ্নরাজি 
নব-জাগরণ-ক্ষণে নব গানে উঠে যেন বাজি । 
বিরহিনী যে ছিল রে মোর হাদয়ের মন্মাঝে 
বধৃবেশে সেই যেন সাজে 
নব দিনে চনে কুস্কুমে ॥ 


আমার যদিই বেলা যায় গে! বয়ে, 
জেনে। জেনো 
আমার মন র*য়েছে তোমায় লংয়ে। 
পথের ধারে আসন পাতি, 
তোমায় দেবার মালা গাখি, 
জেনো জেনো তাইতে আছি মগন হয়ে ॥ 
চলে গেল যাত্রী সবে 
নানান্‌ পথে কলরবে। 
আমার চল এমনি ক'রে 
আপন হাতে সাজি ভ'রে, 
জেনো জেনেো। আপন মনে গোপন রঃয়ে ॥ 


৪ ইবি 


আমি এলেম তারি দ্বারে 
ডাক দিলেম অন্ধকারে। 
আগল ধ'রে দিলেম নাড়া 
প্রহর গেল পাইনি সাড়া, 
দেখতে পেলেম না"যে তারে ॥ 
তবে যাবার আগে এখান থেকে 
এই লিখনখানি যাবে৷ রেখে। 


গীত-বিতান ৬১৫ 


দেখ। তোমার পাই বা ন। পাই 
দেখতে এলেম জেনো গে। তাই, 
ফিরে যাই স্দুরের পারে ॥ 


আমায় দাও গে! ব'লে 
সেকি তুমি 
আমায় দাও দোলা অশান্তি দোলে। 
দেখতে না পাই পিছে থেকে 
আঘাত দিয়ে হৃদয়ে কে 
ঢেউ-যে তোলে ॥ 
মুখ দেখিনে তাই লাগে ভয় 
জানি না-যে এ কিছু নয়। 
মু বো আখি উঠবে হেসে 
দোল] যে দেয় যখন এসে 
ধ'বৃবে কোলে ॥ 


খেলার ছলে সাজিয়ে আমার 
গানের বাণী 

দিনে দিনে ভাসাই দিনের 
তরীখানি। 

স্রোতের লীলায় ভেসে ভেসে 

স্থদুরে কোন্‌ অচিন্‌ দেশে 

কোনো ঘাটে ঠেকৃবে কিন! 
নাহি জানি ॥ 


৬২৮ গীত-বিশডান 


ন৷ হয় ডুবে” গেলই না-হয় 
গেলই ব1। 
না-হয় তুলে লও গে না-হয় 
ফেলোই বা। 
হে অজানা, মরি মরি 
উদ্দেশে এই খেল! করিঃ__ 
এই খেলাতেই আপন মনে 
ধন্ত মানি ॥ 


বুঝেছি কি বুঝি নাইবা 
সে-তর্কে কাজ নাই, 
ভালো আমার লেগেছে-যে 
রইলে। সেই কথাই । 
ভোরের আলোয় নয়ন ভ'রে 
নিত্যকে পাই নৃততন ক'রে, 
কাহার মুখে চাই ॥ 
প্রতিদিনের কাজের পথে 
ক'রূতে আনাগোনা 
কানে আমার লেগেছে গান 
করেছে আন্মনা। 
হৃদয়ে মোর কখন জানি 
পড়লে পায়ের চিহুথানি 
চেয়ে দেখি তাই ॥ 


গীত-বিতান ৬২৯ 


দিন অবসান হোলে।। 

আমার আখি হ'তে অস্ত-রবির 

আলোর আড়াল তোলে।। 
অন্ধকারের বুকের কাছে, 
নিত্য-আলোর আসন আছে, 

সেথায় তোমার দুয়ারথানি খোলো ॥ 
সব কথ! সব কথার শেষে 
এক হয়ে যাক মিলিয়ে এসে । 

স্তব্ধ বাণীর হৃদয় মাঝে 

গভীর বাণী আপনি বাজে, 
(নেই বাণীটি আমার কানে বোলো ॥ 


কোথা হ'তে শুনতে যেন পাই 
আকাশে আকাশে বলে, যাই। 
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে 
জেগে ওঠে দীর্ঘশ্বাসে 
হায়, তা"র! নাই, তা"রা নাই ॥ 
কতদিনের কত ব্যথ! 
হাওয়ায় ছড়ায় ব্যাকুলত!। 
চ'লে যাওয়ার পথ যে-দিকে 
সে-দিক্‌ পানে অনিমিথে 
আজ ফিরে চাই ফিরে চাই ॥ 


৬৬ গীত-ক্িতীন 


টিক যা বলে। তাই বলো, আমার 


লাগে না মনে। 
আমার যায় বেলা যায় বয়ে, সমন 
বিন। কারণে। 
এই পাগল হাওয়া 
কী গান গাওয়া 
ছড়িয়ে দিয়ে গেল আজি 
শরৎ গগনে | 
পে-গান আমার লাগ লো-ধে গে। 
লাগলো মনে, 
আমি কিসের মধু খুঁজে বেড়াই 
ভ্রমর গুপ্তনে। 
এ আকাশ-ছাওয়া 
কাহার চাওয়া 
এমন ক'রে লাগে আজি 
আমার নয়নে । 


আমার মনের মাঝে যে-গান বাজে 
শুনতে কি পাও গো; 
আমার চোখের "পরে আভাস দিয়ে 
যখনি যাও গে! 
রবির কিরণ নেয়-যে টানি 
ফুলের বুকের শিশির খানি 
আমার প্রাণের সে-গান তুমি 
তেমনি কি নাও গে! ! 


শীত-বিতাঁন 


আমার উদাস হাদয় যখন আসে 

বাহির পানে 

আপনাকে-যে দেয় ধরা সে 
সকলথানে | 

কচিপাতা প্রথম প্রাতে 

কী কথ! কয় আলোর সাথে, 

আমার মনের আপন কথা 

বলে-যে তাও গে। ॥ 





আকাশে আজ কোন্‌ চরণের আসা-যাওয়া । 
বাতাসে আজ কোন্‌ পরশের লাগে হাওয়া । 
অনেক দিনের বিদায় বেলার ব্যাকুল বাণী 
আজ উদ্রাসীর বাঁশির স্থুরে কে দেয় আনি? 
বনের ছায়ায় তরুণ চোখের করুণ চাওয়া ॥ 
কোন্‌ ফাগুনে যে-ফুল ফোট! হলো সারা 
মৌমাছিদের পাখায় পাখায় কাদে তা*রা। 

বকুলতলায় কাজ-ভোল। সেই কোন্‌ ছুপুরে 
যে-সব কথা ভানিয়ে দিলেম গানের সুরে 

ব্যথায় ভরে ফিরে আলে সে গান-গাওয়া ॥ 





হেমন্তে কোন্‌ বসন্কেরি বাঁণী 
পূর্ণ শশী এ-ফে দিল আনিঃ। 
বকুপ্প ডালের আগায় 
জ্যোৎস্সা! যেন ফুলের ্বপন লাগায়। 
কোন্‌ গোপন কানাকানি 
পূর্ণ শশী এঁ-যে দিল'আনি; ॥ 


৬৩২ গীত-বিতান 


আবেশ লাগে বনে 

শ্বেত করবীর অকাল-জাগরণে । 
ডাকছে থাকি” থাকি? 

ঘুমহার! কোন্‌ নাম-না জান। পাখী । 
কার মধুর ম্মরণখানি 

পূর্ণ শশী এঁ-যে দিল আনি” ॥ 





শীতের হাওয়ার লাগলো নাচন্‌ 
আম্লকির এই ডালে ডালে । 
পাতাগুলি শির্শিরিয়ে 
ঝরিয়ে দিল তালে তালে । 
উড়িয়ে দেবার মাতন এসে 
কাঙাল তারে ক'বৃলে। শেষে, 
তখন তাহার ফলের বাহার 
রইলো না আর অন্তরালে ॥ 
শূন্য ক'রে ভ'রে-দেওয়া যাহার খেলা 
তারি লাগি” রইন্থু বসে সকল বেল! । 
মতের পরশ থেকে থেকে 
যায় বুঝি এঁ ডেকে ডেকে, 
সব খোয়াবার সময় আমার 
হবে কখন কোন্‌ সকালে! 


পসরা 


“এই কথাটি মনে'রেৰো 
তোমাদের এই হাসি খেলায় । 
আমি-যে গীর্ন গেয়েছিলেম 
জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়। 


গীত-বিতান ৬৩৩ 


শুকৃনে! ঘাসে শৃগ্ত বনে, আপন মনে 
অনাদয়ে অবহেলায় 
আমি যে-গান গেয়েছিলেম দীর্ণ পাতা! ধরার বেলায় ॥ 
শর কীট 
দিনের পথিক মনে রেখো. 
“আমি চ'লেছিলেমরার্তি (২ 
(০, ৮ 
/সম্ধ্যা-প্রদীপ নিয়ে হাতে। 
সাই লুসি 
যখন আমায় গপার থেকে গেল ডেকে 
নি লি 
ভেসেছিলেম ভাঙা ভেলায়। 
এলি নি শা সস্তা তাপস পাখিটি, . শোপিস পা 
আমি যে-গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায় 


ফিরবে না তাজানি 
আহা তবু তোমার পথ চেয়ে 
জলুক্‌ প্রদীপ খানি। 
গাথবে না মালা জানি মনে 
আহা তবু ধরুকৃ মুকুল আমার বকুল বনে, 
প্রাণে এ গরশের পিয়াস আনি? ॥ 
কোথায় তুমি পথ-ভোলা, 
তবু থাক্‌ না আমার দুয়ার খোল]। 
রাত্রি আমার গীতহীনা 
আহা তবু বাধুক্‌ স্থরে বাধুকু তোমার বীণা, 
তারে ঘিরে, ফিরুক কাঙাল বাণী। 


(জানা. উস 


শিউলি-ফোট! ফুরোলে। যেই 
শীতের বনে 
এলে-যে সেই শৃন্যক্ষণে। 
৮০ 


শ্লীত-খিভাঁন 


তাই গোপনে সাজিয়ে ডালা 
হুখের স্থরে বরণ মালা 
গাথি মনে মনে 
শৃন্তক্ষণে ॥ 
দিনের কোলাহলে 
ঢাক! নে-ষে রইবে হৃদয়তলে। 
রাঁতের তারা উঠবে যবে 
স্থরের মালা বদল হবে 
তখন তোমার সনে 
মনে মনে ॥ 


পাছে স্বর ভূলি এই ভয় হয়-_ 
পাছে ছিন্ন তারের জয় হয়। 


পাছে উতসবক্ষণ তন্দ্রালসে হয় নিমগন 


পুণ্ণ লগন 
হেলায় খেলায় ক্ষয় হয়, 


পাছে বিন! গানেই মিলন বেলা ক্ষয় হয় ॥ 


যখন 


তাণ্ডবে মোর ভাক পড়ে 


পাছে তা'র তালে মোর তাল না মেলে 


যখন 


সেই ঝড়ে। 
মরণ এসে ডাকৃবে শেষে বরণ গানে, 
পাছে প্রাণে 
মোর বাণী সব লয় হয়, 


পাছে বিনা গানেই বিদায় বেল] লয় হয় ॥ 


গীত-বিতান ৬৬৫ 
সেদিন আমায় বলেছিলে 
আমার সময় হয় নাই-_ 
ফিরে ফিরে চ'লে গেলে ভাই। 
তখনো খেলার বেলা 
বনে মল্লিকার মেলা 
পললবে পল্লবে বাষু উতলা সদাই ॥ 
আজি এলো হেমন্তের দিন 
কুহেলি বিলীন ভূষণ বিহীন । 
বেলা আর নাই বাকি 
সময় হ'য়েছে নাকি, 
দিন-শেষে দ্বারে বসে পথপানে চাই ॥ 


সময় কারে'-যে নাই, 
. ওর! চলে দলে দলে, 

গান হায় ডুবে যায় কোন্‌ কোলাহলে। 

পাষাণে রচিছে কত কীত্ভি ওর! সবে 
বিপুল গরবে 

যায় আর বাশি পানে চায় হাসি ছলে। 

বিশ্বের কাজের মাঝে জানি আমি জানি 

তুমি শোনো মোর গান খানি। 

আধার ঘথন করি” যবে লও তুলি' 
গ্রহতারাগুলি, 

শোনো-বে নীরবে তব নীলাম্বর-তলে ॥ 


৬৩৬ শীত-বিভান 


এলো-যে শীতের বেল বরষ পরে, 
এবার ফসল কাটো। লও গে ঘরে । 

করো তুরা করো ত্বর 

কাজ আছে মাঠ ভরা, 
দেখিতে দেখিতে দিন আধার করে ॥ 
বাহিরে কাজের পালা হইবে সারা 
আকাশে উঠিবে যবে সন্ধ্যা-তারা-. 

আসন আপন হাতে পেতে রেখে। আডিনাতে 

যে-সাথী আাসিবে রাতে তাহারি তরে ॥ 


ফাগুনের সরু হ'তেই শুকৃনে! পাতা ঝরুলো যত 
তা'র। আজ কেদে শুধায় 
“সেই ডালে ফুলফুটুলো কি গো? 
ওগো! কও ফুটুলো৷ কত ?” 
তা'র! কয়, “হঠাৎ হাওয়ায় এলে ভাসি, 
মধুরের সুদূর হাসি--হায়! 
ক্ষ্যাপ। হাওয়ায় আকুল হয়ে »'রে গেলেম শত শত ॥ 
তাঁর! কয় “আজ কি তবে এসেছে সে 
নবীন বেশে? 
আজ কি তবে এতক্ষণে জাগ্লো৷ বনে 
যে-গান ছিল মনে মনে? 
সেই বারত। কানে নিয়ে 
যাই চ'লে এই বারের মতো1॥” 


গীত-বিতান ৬৩7 
তার বিদায়-বেলার মালাখানি 
আমার গলে রে 
দোলে দোলে বুকের কাছে 
পলে পলে রে। 
গন্ধ তাহার ক্ষণে ক্ষণে 
জাগে ফাগুন সমীরণে 
গুঞ্রিত কুগুতলে রে ॥ 
দিনের শেষে যেতে যেতে 
পথের 'পরে 
ছায়াখানি মিলিয়ে দিল 
বনান্তরে, 
সেই ছায়! এই আমার মনে, 
সেই ছায়া এ কাপে বনে 
কাপে স্ুণীল দিগঞ্চলে রে ॥ 


ফাগুনের পৃণিমা এলো কার লিপি হাতে? 


বাণী তাঃর বুঝি না রে, ভরে মন বেদনাতে ! 


উদয়-শৈল-মূলে জীবনের কোন্‌ কুলে 
এই বাণী জেগেছিলে কৰে কোন্‌ মধুরাতে ॥ 


মাধবীর মঞ্ররী মনে আনে বারে বারে 
বরণের ফাল! গাথা স্মরণের পরপারে | 


সমীরণে কোন্‌ মায়া ফিরিছে স্বপন-কায়৷ 
বেণুবনে কাপে ছায়। অলখ চরণ-পাতে। 


আকিজ? 


৬৩৮ গীত-ধিতা ্ে 


তোমার স্থুরের ধারা ধরে যেথায় 
তারি পারে 
দেবে কি গো বাসা আমায় 
একটি ধারে। 
আমি শুন্বে| ধ্বনি কানে 
আমি ভঃর্বে। ধ্বনি প্রাণে, 
সেই ধ্বনিতে চিত্ত-বীণায় 
তার বাধিব বারে বারে ॥ 
আমার নীরব বেলা সেই তোমারি 
স্থরে স্থরে 
ফুলের ভিতর মধুর মতো 
উঠ্‌বে পুরে । 
আমার দিন যুরাবে যবে 
যখন রাতি ত্াগার হবে, 
হৃদয়ে মোর গানের তারা৷ 
উঠ্‌বে ফুটে সারে সারে ॥ 


অনেক দিনের মনের মাঞ্থষ এলে কে 

কোন্‌ ভূলে-যাওয়। বসন্ত থেকে ? 
যা-কিছু সব গেছো ফেলে 

খুজতে এলে (হৃদয়ে )। 

পথ চিনেছে! চেন ফুলের 

চিহ্ন দেখে ॥ 

বুঝি মনে তোমার আছে আশ! 
আমার ব্যথায় তোমার মিল্বে বাসা । 


শবীত-বিতান ৬৩৯. 


দেখতে এলে সেই-যে ধীণ। 
বাজে কিন। ( হৃদয়ে) 

তারগুলি তা"র ধুলায় ধুলায় 
গেছে কি ঢেকে? 


8০৯ (০৯ - বি উপ 


রাতে রাতে আলোর শিখা রাখি জেলে 
ঘরের কোণে আমন মেলে । 
বুঝি সময় হলো এবার 
আমার প্রদীপ নিবিয়ে দেবার 
পৃথিম1 চাদ তুমি এলে ॥ 
এতদিন সে ছিল তোমার পথের পাশে 
তোমার দরশনের আশে। 
আজ তা”রে যেই পরশিবে 
. যাক সে নিবে যাক সে নিবে, 
যা আছে সব দিক সে ঢেলে ॥' 





এনেছে। ্  শিরীষ বকুল আমের মুকুল 
| সাজিখানি হাতে ক'রে। 
কবে-ষে সব ফুরিয়ে দেবে 
[. চ*লে যাবে দিগস্তরে ! 
পথিক, তোমায় আছে জানা, করনে না গো তোমায় মানা, 
যাবার বেলায় যেয়ো যেয়ো বিজয়-মাল! মাথায় পরে ॥ 
তবু তুমি আছ যতক্ষণ 
অসীম হ'য়ে ওঠে হিয়ায় তোমারি মিলন। 
ঘখন যাবে তখন প্রাণে বিরহ মোর ভ"রুথে গানে, 
দুরের কথা.স্থুরে বাজে সকল বেল! ব্যথায় ভ'রে॥ 





৬৪? গীত-বিতভান 


৬৫ মগ্তরী, ও মঞ্জরী, 
আমের মঞ্জরী, 
আজ হৃদয় তোমার উদাস হ"য়ে 
পড়ছে কি ঝরি'? 
আমার গান-যে তোমার গন্ধে মিশে 
দিশে দিশে 
ফিরে ফিরে ফেরে গুগরি? ॥ 
পূণিম! টাদ তোমার শাখায় শাখায় 
তোমার গন্ধ সাথে আপন আলো মাথা, 
এ দখিন বাতাস গন্ধে পাগল 
ভাঙলো আগল 
ঘিরে ঘিরে ফিরে লঞ্চরি? ॥ 


পুরাতনকে বিদায় দিলে না-ষে, 
ওগো নবীন রাজা। 
শুধু বাশি তোমার বাদ্ধালে তা'র 
পরাণ মাঝে । 
মন্ত্রষে তা'র লাগ্লে। প্রাণে 
মোহন গানে, হায়ঃ 
বিকশিয়া উঠলে! হিয়া নবীন সাজে, 
ওগো নবীন রাজ ॥ 
তোমার রঙে দিলে ভুমি রাডিয়া 
তা"র আডিয়া, 
ওগে! নবীন রাজা । 


গীত-বিতাঁন ৬৪১ 


তোমার মাল।, দিলে গলে 
খেলার ছলে, হায়, 
তোমার স্থরে স্থরে তাহার বীণ। বাজে, 
ওগে। নবীন রাজ! ॥ 


ঝর ঝর ঝর ঝর ঝরে রঙেব ঝর্না । 
আয় আয় আয় সে-রনের স্ুধায় হৃদয় ভব না! 

সেই মুক্ত বন্থাধারায় ধারায় 

চিত্ত মৃত্যু-আবেশ হারায়, 

সেই রসের পবশ পেয়ে ধর নিত্য নবীন বর্ণা ॥ 
তার কলধ্বনি দখিন হাওয়ায় ছড়ায় গগনময়, 

মন্মরিয়৷ আসে ছুটি" নবীন কিশলয়। 
বনের বীণায় বীণায় ছন্দ জাগে 

বসন্ত পঞ্চমের রাগে, 
সেই সবে সবে স্থুব মিলিয়ে আনন! গান ধর্‌ না॥ 


ফিরে চল্‌ মাটির টানে; 
যে-মাটি আচল পেতে চেয়ে আছে 
মুখের পানে । 
যার বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেছে, 
হাসিতে যার. ফুল ফুটেছে রে, 
ডাক দিঝ-যে গাঁ্িম গানে ॥ 
দিক্‌ হ'তে এ দিগম্তরে 
কোল রয়েছে পাতা 
৮১ 


৬৪২ গীত-বিতাঁন 


জন্মমরণ ওরি হাতের 
অলখ স্থতোয় গাথা । 
ওর হাদয়-গল্| জলের ধার। 
সাগর পানে আত্মহারা রে, 
প্রাণের বাণী বয়ে আনে ॥ 


কার যেন এই মনের বেদন 

চৈ মাসের উতল হাওয়ায় । 
ঝুমকো লতার চিকন পাত। 

কাপে রে কার চম্কে-চাওয়ায়। 

হারিয়ে মাওয়! কার সে-বাণী, 

কার সোহাগের ম্মরণখানি, 

আমের বোলের গন্ধে মিশে 

কাননকে আজ কান্ন। পাওয়ায় ॥ 

কাকন ছুটির রিনিঝিনি | 

কার বা এখন মনে আছে? 
সেই কাঁকনের ঝিকিমিকি 

পিয়াল বনের শাখায় নাচে। 
যার চোখের এ আভাস দোলে 
নদ্ী-ঢেউয়ের কোলে কোলে 

তা*র সাথে মোর দেখ! ছিল 

সেই সে-কালের তরী-বাওয়ায় ॥ 


গীত-বিতান ৬৪৩ 


নিদ্রাহারা রাতের এ গান 
বাধবেো আমি কেমন স্থরে ? 
কোন্‌ রজনীগন্ধা হ'তে 
আন্বে। সে-তান কণ্ঠে পূরে | 
স্বরের কাঙাল আমার ব্যথা-_ 
ছায়ার কাঙাল রৌদ্র যথা,__ 
সাঝ সকালে বনের পথে 
উদান হয়ে বেড়ায় ঘুরে ॥ 
ওগো সে কোন্‌ বিহান বেলায় 
এই পথে কার পায়ের তলে 
নাম-না-জান। তণকুস্থম 
শিউরেছিলে। শিশির জলে? 
অলকে তার একটি গ্াঁছ 
করবীফুল রক্তক্ুচি , 
নয়ন করে কী গুল চয়ন 
নীল গগনে দূরে দূরে ॥ 


এক ফাগুনের গান সে আমার 
আর ফাগুনের কুলে কুলে 
কার খোজে আজ পণ হারালে। 
নতুন কালের ফুলে ফুলে? 
শুধায় তারে বকুল, হেন। 
"কেউ অ'ছে কি তোমার চেন। ?” 
সে বলে, "হায়, আছে কি নাই 
না বুঝে তাই বেড়াই ভুলে 
নতুন কালের ফুলে ফুলে ।” 


৬৪3 গীত-বিভার্ন 


এক ফাগুনের মনের কথ। 
আর ফাগুনের কানে কানে 
গুঞ্তরিয়৷ কেঁদে শুধায় 
“মোর ভাষা আজ কেউ কি জানে ?” 
আকাশ বলে, “কে জানে সে 
কোন্‌ ভাষা-যে বেড়ায় ভেসে !” 
“হয়তো জানি, হয়তো জানি”, 
বাতাস বলে ছুলে ছুলে 
নতুন কালের ফুলে ফুলে ॥ 





'ঘাসা-যাওয়ার পথের ধারে 
গান গেয়ে মোর কেটেছে দ্রিন। 
যাবার বেলায় দেবে। কারে 
বুকের কাছে বাজলো যে-বীণ? 
স্ুরগুলি তা*র নানাভাগে 
রেখে যাবো পুষ্পরাগে, 
মীড়গুলি তা”র মেঘের রেখায় 
স্বর্ণলেখায় করৃবো বিলীন ॥ 
কিছু বা সে মিলন-মালায় 
যুগল গলায় রইবে গীথা, 
কিছু বা সে ভিজিয়ে দেবে 
' ছুই চাহনির চোখের পাতা । 
কিছুবা কোন্‌ ত্র মাসে 
বকুল-ঢাকা বনের ঘাসে 
মনের কথার টুকরো আমার 
কুড়িয়ে পাবে কোন্‌ উদ্দাসীন ॥ 


রস 
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পূর্ববাচলের পানে তাকাই 
অস্তাচলের ধারে আপি” । 
ডাক দিয়ে যার সাড়। ন। পাই 
তা"র লাগি আজ বাজাই বাঁশি । 
যখন এ কুল যাবে৷ ছাড়ি” 
পারের খেয়ায় দেবে। পাড়ি, 
মোর ফাগুনের গানের বোঝ 
বাশির সাথে যাবে ভাসি? ॥ 
সেই-যে আমার বনের গলি 
রডীন ফুলে ছিল ত্বাকা, 
সেই ফুলেরি ছিন্ন দলে 
চিত যেতা”র পড়লো ঢাক।। 
মাঝে মাঝে কোন্‌ বাতাসে 
চেন। দিনের গন্ধ আসে, 
হঠাৎ বুকে চমক লাগায় 
আধ-ভোলা সেই কান হাসি ॥ 


নো 


ক্লান্ত বাশির শেষ রাগিণী 
বাজে শেষের রাঁতে। 
শুকনো ফুলের মাল। এখন 
দাও তুলে মোর হাতে। 

স্থরখানি এ নিয়ে কানে 

পাল তুলে দিই পারের পানে, 
চৈত্র রাতের মলিন মালা 
রইবে আমার সাথে। 


৬৪৬ গীত.বিতার্ম 


পথিক আমি এসেছিলেম 
তোমার বকুলতলে, 
পথ আমারে ডাক দিয়েছে 
এখন যাবো চ'লে। 
ঝরা যুখীর পাতায় ঢেকে 
আমার বেদন গেলেম রেখে, 
কোন ফাগুনে মিল্‌চব সে-ষে 
তোমার বেদনাতে ॥ 


প্রথর তপন তাপে আকাশ তৃষায় কাপে 
বাষু করে হাহাকার 
দীর্ঘপথের শেষে ডাকি মন্দিরে এসে 
খোলে। খোলো খোলো দার ! 
বাহির হয়েছি কবে 
কার আহ্বান রবে, 
এখনি মলিন হবে প্রভাতের ফুলহার । 
খোলো খোলো খোলো দ্বার ! 
বুকে বাজে আশাহীন। 
ক্ষীণ-মন্মর বীণা, 
জানি না কে আছে কিনা, সাড়া তো৷ না পাই তাঃর। 
আজি পারাদিন ধ'রে 
প্রাণে স্থর ওঠে ভ'রে, 
একেলা কেমন ক'রে বহিব গানের ভার! 
খোলো খোলো খোলে! দ্বার ! 


গীত-বিতাঁন ৬৪৭ 


বৈশাখের এই ভোরের হাঁওয়। 
আপে মৃদু মন্দ। 
আনে আমার মনের কোণে 
সেই চরণের ছন্দ। 
স্বপ্নশেষের বাতায়নে 
হঠাৎ্আসা ক্ষণে ক্ষণে 
আধো-ঘুমের প্রাস্ত-ছোওয়া 
বকুলমালার গন্ধ | 
টৈশাখের এই ভোরের হাওয়া 
বহে কিসের হর্ষ! 
যেন রে সেই উড়ে-পড়া 
এলোকেশের স্পর্শ । 
চাপা-বনের কাপন ছলে 
লাগে আমার বুকের তলে 
আরেকদ্দিনের প্রভাত হ'তে 
ইদয়-দোলার স্পন্দ ॥ 


বৈশাখ হে, মৌনী তাপস, কোন্‌ অতলের খানী 
এমন কোথায় খুজে পেলে? 

তপ্ত ভালের দীপ্তি ঢাকি? মন্তর মেঘখানি 
এলো গভীর ছায়া ফেলে । 

রুদ্রতপের সিদ্ধি এ কি এ-যে তোমার বক্ষে দেখি ? 

_. ওরি লাগি অ:সন পাতো হোমহুতাশন জেলে? 

নিঠুর তুমি তাকিয়েছিলে মৃত্যুক্ষধার মতে। 

তোমার রক্তনয়ন মেলে। 


৬৪৮ 


গীত-ধিদ্কান 


ভীষণ তোমার প্রলয়সাধন প্রাণের বাধন যত 
যেন হান্বে অবহেলে । 
হঠাৎ তোমার কণ্ঠে এযে আশার ভাষা উঠলে! বেজে, 
দিলে তরুণ শ্ামলরূপে করুণ সুধা ঢেলে । 


অনেক কথা ব'লেছিলেম কবে তোমার কানে কানে, 
কত নিশীথ অন্ধকারে কত গোপন গানে গানে । 
সেকি তোমার মনে আছে 
তাই শুধাতে এলেম কাছে, 
রাতের বুকের মাঝে তার! মিলিয়ে আছে সকল খানে 
কত নিশীথ অন্ধকারে কত গোপন গানে গানে ॥ 
ঘুম ভেঙে তাই শুনি যবে দীপ-নেভা মোর বাতায়নে 
স্বপ্লে-পাওয়া বাদল হাওয়া ছুটে আসে ক্ষণে ক্ষণে, 
বুষ্টি-ধারার ঝরঝরে 
ঝাউ-বাগানের মরমরে 
ভিজে মাটির গন্ধে হঠাৎ সেই কথ] সব মনে আনে 
কত নিশীথ অন্ধকারে কত গোপন গানে গানে ॥ 


আজ তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নি জলে 


নিদ্রাবিহীন গগনতলে। 


এ আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাজন 


তাই 


হোথায় ছিল কোন্‌ যুগে মোর নিমন্ত্রণ, 

আমার লাগলো না মন লাগ্‌লো না, 

কালের সাগর পাড়ি দিয়ে এলেম চলে 
নিজ্রাবিহীন গগনতলে। 


গীত-বিতান ৬৪৯ 


হেখায় মন্দমধুর কানাকানি জলেস্থলে 
হামল মাটির ধরাতলে। 
হেথা ঘাসে ঘাসে রডীন ফুলের আলিম্পন 
বনের পথে আধার আলোয় আলিঙ্গন, 
হেথা লাগলে রে মন লাগলো রে, 
তাই এইখানেতেই দ্রিন কাটে মোর খেলার ছলে 
নিদ্রাবিহীন গগনতলে ॥ 


যতখন তুমি আমায় বসিয়ে রাখো! বাহির বাটে 
ততখন গানের পরে গান গেয়ে মোর প্রহর কাটে। 
শুনি শুভক্ষণে ডাক পড়ে সেই ভিতর সভার মাঝে 
এগান লাগ্বে বুঝি কাজে, 
তোমার সবরের রঙের রঙীন নাটে ॥ 
তোমার ফাগুন দিনের বকুল চাপ, শাবণ দিনের কেয়া 
তাই দেখে তো শুনি তোমার কেমন-যে তান দেয়া। 
আমি উততল প্রাণে আকাশ পানে হদয়খানি তুলি? 
বীণায় বেঁধেছি গানগুলি « 
তোমার সাঝ-সকালের স্থরের ঠাটে ॥ 


বারে বারে পেয়েছি-যে তাঃয়ে 
চেনায় চেনায় অচেনারে । 
যারে দেখা গেল তারি মাঝে 
ন। দেখারি কোন্‌ বাশি বাজে, 
যে আছে বুকের'কাছে কাছে 
চলেছি তাহারি অভিসারে। 
৮২ 


17  স্সীত-বিভান 


অপরূপ সে-যে রূপে রূপে 
কী খেল। খেলিছে চুপে চুপে। 
কানে কানে কথা উঠে পুরে 
কোন্‌ স্থদূরের স্বরে সরে, 
চোখে চোখে চাওয়া নিয়ে চলে 
কোন্‌ অজানারি পথপারে ॥ 





আমি কান পেতে রই আমার আপন 
হৃদয় গহন দ্বারে; 
কোন্‌ গোপনবাসীর কাম্নাহাসির 
গোপন কথ শুনিবারে। 
ভ্রমর সেথায় হয় বিরাগী নিভৃত নীল পদ্ম লাগি-ষে 
কোন্‌ রাতের পাখী গায় একাকী সঙ্গিবিহীন অন্ধকারে ॥ 
কে সে মোর কেই বা জানে 
কিছু তার দেখি আভা। 
কিছু পাই অন্রমানে 
কিছু তা”র বুঝি না বা। 
মাঝে মাঝে তা'র বাতা 
আমার ভাষায় পায় কি কথা রে, 
ও সে আমায় জানি পাঠায় বাণী 
গানের তানে লুকিয়ে তা'রে ॥ 





আসা-যাওয়ার মাঝখানে 
একলা আছ চেয়ে কাহার পথপানে । 
আকাশে এঁ কালোয় সোনায় 
শ্রাবণ মেঘের কোণায় কোণায় 


গীত-বিতান 


আধার আলোয় কোন্‌ খেলা-যে কে জানে 
আযু।-যাওয়ার মাঝখানে ॥ 
শুকনো পাতা ধুলা ঝরে, 
নবীন পাতায় শাখা ভরে । 
মাঝে তুমি আপন-হারা, 
পায়ের কাছে জলের ধার! 

যায় চ'লে এ অশ্রভরা কোন্‌ গানে 
আসা-্যাওয়ার ম।ঝখানে। 


একুল! বসে একে একে অন্ঞমনে 
পল্সের দল ভানাও জলে অকারণে । 
হায়রে বুঝি কখন্‌ তুমি গেছে। ভূলে" 
ও-যে আমি এনেছিলেম আপনি তুলে, 
রেখেছিলেম প্রভাতে এ চরণ মূলে 
অকারণে, 
কথন্‌ তুলে নিলে হাতে যাবার ক্ষণে 
অন্যমনে ॥ 
দিনের পরে দিনগুলি মোর এমনি ভাবে 
তোমার হাতে ছিড়ে ছিড়ে হারিয়ে যাবে। 
সবগুলি এই শেষ হবে যেই তোমার খেলায় 
এমনি তোমার আলসভরা। অবহেলায়, 
হয়তো তখন বাজবে ব্যথ। সন্ধ্যেবেলায় 
অকারণে, 
চোখের জলের লাগবে আভাস নয়ন কোণে 
| .. অন্যমনে ॥ 





৬৫২ গীত-বিতান 


শুষতাপের দৈত্যপুরে দ্বার ভাঙ্বে ব'লে 
রাজপুত্র, কোথা 'হ'তে হঠাৎ এলে চ'লে। 
সাত সমুদ্র পারের থেকে বজন্বরে এলে হ্েঁকে 


ছুন্ুভি-যে উঠলে বেজে বিষম কলরোলে । 
রাজপুত্র, কোথ| হ'তে হঠাৎ এলে চ'লে ॥ 
বীরের পদপরশ পেয়ে মুচ্ছা হতে জাগে, 
বসুন্ধরার তণপ্তপ্রাণে বিপুল পুলক লাগে । 
মরকত-মণির থাল। সাজিয়ে, গাথে বরণ মালা, 
উতল। তা”র হিয়| আজি সজল হাওয়ায় দোলে। 
রাজপুত্র, কোথ! হত হঠাৎ এলে চ"লে॥ 


কত-যে তুমি যনোহর 
, মনই তাহা জানে, 
হৃদয় মম থরথর 
কাপে তোমার গানে । 
আজিকে এই প্রভাত বেল। 
মেখের সাথে রোদের খেলা, 
জলে নয়ন ভরভর 
চাহি তোমার পানে 
আলোর অধীর ঝিলিমিলি 
নদীর টেউয়ে ওঠে, 
বনের হাসি খিলিখিলি 
পাতায় পাতায় ছোটে । 
আকাশে ওই দেখি কী-ষে, 
তোমার চোথের চাহনি-যে, 
সুনীল সুধা ঝরঝর 
ঝরে আমার প্রাণে ॥ 





গীত-বিতান ৬৫৩ 


আমার ক হ'তেগ্রান কে নিল 


ভূলায়ে, 
সেযষে বাসা বাধে নীরব মনের 
কুলায়ে । 
মেঘের দিনে শ্রাবণ মাসে 
যুখীবনের দীর্ঘশ্বাসে 
আমার গ্রাণে সেদেয় পাখার ছায়। 
বুলায়ে ॥ 
যখন শরৎ কীপে শিউলি ফুলের 
হরষে 
নয়ন ভরে-যে সেই গোপন গানের 
পরশে । 


গভীর রাতে কী স্থুর লাগায় 

আধো ঘুমে আধো জাগায়, 

আমার স্বপন মাঝে দেয়-যে কী দোল 
ছুলায়ে ॥ 


মনের মধ্যে নিরবধি 
শিকপ-গডাঁর কারখান]। 
একট। বাধন কাটে বদি 
বেড়ে ওঠে চারখানা। 
কেমন ক'রে নাম্বে বোঝা 
(তোমার আপদ নয়"্যে সোজা, 
অস্তরেতে আছে যখন 
ভয়ের ভীষণ ভারখান]। 


৬৫৭ 


গীত-বিতান 


রাতের আধার ঘোচে বটে 
বাতির আলে! যেই জালো। 
মুচ্ছাতে যে তাধার ঘটে 
রাতের চেয়ে ঘোর কালো । 
ঝড় তুফানে ঢেউয়েব মারে 
তবু তরী বাচতে পারে, 
সবার বড়ো মার-ঘে তোমার 
ছিদ্রটার এ নারখান। ॥ 
পর তো আছে লাখে লাখে 
কে তাড়াবে নিংশেষে ? 
ঘরের মধ্যে পর যে থাকে 
পর ক'রে দেয় বিশ্বে সে। 
কারাগারের দ্বারী গেলে 
তখনি কি মুক্তি মেলে? 
আপনি তুমি ভিত্তর থেকে 
চেপে আছ দ্বারপানা ॥ 
শৃন্ত ঝুলির শিরে দাবা 
রাগ করে রোস্কার 'পরে? 
দিতে জানিস তবেই পাবি 
পাবিনে তো ধার ক'রে। 
লোভে ক্ষোভে উঠিস্‌ মাতি” 
ফল পেতে চান্‌'রাতারাতি, 
আপন মুঠো করলে ফুটে। 
আপন থাড়ার ধাবখান। ॥ 


গীত-বিতান | ৬৫৫ 
জয় হোক জয় হোক নব অরুণোদয় 
পূর্ব দিগঞ্চল হোকু জ্যোতিশ্ময়। 

এসে! অপরাজিত বাণী, 

অসত্য হানি 
অপহত শঙ্কা অপগত সংশয় ॥ 
এলো নব জাগ্রত" প্রাণ, 
চির যৌবন জয়গান ।' 

এসো মৃত্যুপ্ধয় আশা, 

জড়ত্বনাশা 

ক্রন্ধন দূর হোক্‌ বন্ধন হোক্‌ ক্ষয়। 


কা জপ আপা 


সব দিবি কে, সব দিবি পায়! 
আয় আয় আয়! 
ডাক পড়েছে এ শোন। ধার, 
আয় আয় আয়! 
আনস্বে-ষে সে স্বণরথে, 
জাগি কারা রিক্ত পথে 
পৌষ রঞ্জনী, তাহার আশায়। 
আয় আয় আয়! 
ক্ষণেক কেবল তাহার খেলা 
হাগ্ হায় হায়! 
তা'র পরে তা'র যাবার বেলা; 
| হান হায় হায়! 
চ'লে গেলে জাগবি যবে 
ধন-রতন বেঝা হবে, | 
বহন কর] হবে-যে দায়। 
হায় হায় হায়! 





৬৫৬... শ্ীত-বিতান 


বাকি আমি রাগবো না কিছুই । 
তোমার চলার পথে পথে 
ছেয়ে দেবো ভূই। 
ওগো যোহন তোমার উত্তরীয় 
গদ্ধে আমার ভ'রে নিয়ো, 
উজাড় ক'রে দেবো পায়ে 
' বকুল বেলা জুই ॥ 
দখিন সাগর পার হ"য়ে-ষে 
এলে পথিক তুমি 
আমার সকল দেবে। অতিথিরে 
আমি বনভূমি । 
আমার কুলায় ভরা রয়েছে গান 
সব তোমারেই করেছি দান, 
দেবার কাঙাল করে আমার 
চরণ যখন ছুই ॥ 


ফল ফলাবার আশা আমি 
মনেই রাখিনিরে | 
আজ আমি তাই মুকুল ঝরাই 
দক্ষিণ সমীরে | 
বসন্ত গান পাখির] গায়, 
বাতাসে তা'র স্থর ঝরে যায়, 
মুকুল-ঝরার ব্যাকুল খেল। 
| আমারি সেই রাগিণীরে ॥ 


গীত-বিতান ৬৫৭ 


জানিনে ভাই, ভাবিনে 'তাই 
কী হবে মোর দশা, 
যখন আমার সার হবে 
সকল ঝর খসা। 

এই কথা মোর শুন্তডালে 
বাজবে সেদ্দিন তালে তালে, 
“চরম দেওয়ায় সব দিয়েছি 

মধুর মধু যামিনীরে ॥৮ 


অক 


যদ্দি তারে নাই চিনি গো 
সেকি আমায় নেবে চিনে? 
এই নব ফাল্কনের দিনে? 
( জানিনে জানিনে ) 
সেকি আমার কুঁড়ির কানে 
কবে কথা গানে গানে 
পরাণ তাহার নেবে কিনে 
এই নব ফাল্গুনের দ্রিনে ? 
€(জানিনে জানিনে ) 
সেকি আপন রঙে ফুল রাঙাবে? 
সেকি মন্মে এসে ঘুম ভাঙাবে? 
ঘোমটা আমার নতুন পাতার 
হঠাৎ দোলা পাবে কি তার? 
গোপন কথ! নেবে জিনে 
এই নব ফাল্তনের দিনে ? 
(জানিনে জানিনে ) 


এটি আপ চ্কশদ ৬৭ পষ্য খা 


৮৩ 


৬৫৮ গীত-বিপান 


ধীরে ধীরে ধীরে বও, 
ওগে! উতল হাওয়। 
নিশীথ রাতের বাশি বাজে 
শান্ত হও গো শাস্ত হও! 
আমি প্রদীপশিখ। তোমার লাগি” 
ভয়ে ভয়ে একা জাগি, 
মনের কথ! কানে কানে 
মৃহু মছু কও ॥ 
তোমার দুরের গাথা বনের বাণী 
ঘরের কোণে দেহ' আনি? ॥ 
আমার কিছু কথ| আছে 
ভোরের বেলার তারার কাছে 
সেই কথাটি তোমার কানে 
চুপি চুপি লও ॥ 


দখিন হাওয়া, জাগো, জাগো, 
জাগাও আমার স্থপ্ত এ প্রাণ। 

আমি বেণু আমার শাখায় 
নীরব-্যে হায় কত না গান। 

পথের ধারে আমার কারা 

ওগে! পথিক, বাধন-হারা, 

নৃত্য তোমার চিত্তে আমার 

. মুক্তি দোল! করে-যে দান ॥ 

গানের পাগ। যখন খুলি 

বাধা-বেদন তখন ভূলি। 


গীত-বিতান ৬৫৯ 


তখন আমার বুকের মাঝে 
ভোমাব পথের ধা বাজে, 
বন্ধ-ভাঙার ছন্দে আমার 
মৌন কাদন হয় অবসান 





সহসা ডালপালা তোর উতল। যে! 
(ও টাপা ও করবী) 
কারে তুই দেখতে পেলে 
আকাশ মাঝে 
জানি ন।-যে। 
কোন্‌ স্থরের মাতন হাওয়ায় এসে 
বেড়ায় ভেসে, 
(ও চাপা, ও করবী ) 
কার নাচণের নৃপুর বাজে 
জানি না-যে। 
তোরে ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগে। 
কোন অজানার ধেয়ান তোমার 
মনে জাগে? 
কোন্‌ রঙের মাতন উঠলো ছুলে' 
ফুলে ফুলে 
কে সাঁজালে রডীন সাজে 
জানি না-যে ॥ 





সেকি ভাবে গোপন রবে 
লুকিয়ে হদয় কাড়া? 
তাহার আসা হাওয়ায় ঢাবা 


সে-যে হগ্টিছাড়া ! 


৬৬৮ রি শ্লীত-বিতান 


হিয়ায় হিয়ায় জাগ্‌লো বাণী, 
পাতায় পাতায় কানাকাশি, 
“এ এলো-যে” “এ এলো-যে” 
পরাণ দিল সাড়] ॥ 
এই তো! আমার আপনারি এই 
ফুল ফোটানোর মাঝে 
 তা”রে দেখি নয়ন ভরে 
নানা রঙের সাজে । 
এই-যে পাখীর গানে গানে 
চরণধ্বনি বয়ে আনে,, 
বিশ্ববীণার তারে তারে 
এই তে দিল নাড়া ॥ রী 


ভাঙলো হাসির বাধ। 
অধীর হ'য়ে মাতুলো৷ কেন 
পুণিমার এ চাদ । 
উতল হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে 
মুকুল-ছাওয়! বকুল বনে 
দোল দিয়ে যায়, পাতায় পাতায় 
্ ঘটায় পরমা ॥ 
ঘুমের আচল আকুল হলো 
কী উল্লাসের ভরে! 
স্বপন যত ছড়িয়ে প?লো 
. দিকে দিগন্তরে ! 


গীত-বিতান ৬৬১ 


'আাজ রাতের এই পাগ্লামিরে 
বাঁধবে ব'লে কে এ ফিরে, 
শাল-বীথিকায় ছায়া গেঁথে 
তাই পেতেছে ফাদ ॥ 





ও আমার চাদের আলো, 

আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে 
ধবা দিয়েছো-যে আমার 

পাতায় পাতায় ডালে ডালে। 
যে-গান তোমার সুরের ধারায় 
বগ্ু। জাগায় তারায় তারায়, 
মোর আঙিনায় বাজলো সে-স্থর 

আমার প্রাণের তালে তালে ॥ 
সব কুঁড়ি মোর ফুটে ওঠে 

তোমার হাসির ইসারাতে। 
দখিন হাঁওয়! দিশাহার! 

আমার ফুলের গন্ধে মাতে। 
শুত্র, তুমি ক'রূলে বিলোল 
আমার প্রাণে রঙের হিলোল, 
মশ্মরিত মশ্ম আমার 

জড়ায় তোমার হাপির জালে ॥1 


সিকিউরিটি ০ 


কে দেবে চাদ তোমায় দোলা ? 

আপন আলোর স্বপন মাঝে বিভোল ভোলা । 
ফেবল তোমার চোখের চাওয়ায় 

দোল! দিলে হাওয়ায় হাওয়ায় 


৬৬২ গীভ-বিভান 


বনে বনে দোল জাগালো 
এ চাহনি তুফান তোলা ॥ 
আগ্গ মানসের সরোবরে 
কোন মাধুরীর কমল কানন 
দোলাও তুমি ঢেউয়ের 'পরে। 
তোমার হাসির আভাপ লেগে 
বিশ্ব-দোলন দোলার বেগে 
উঠলে! গ্জেগে আমার গানের 
কল্লোলিনী কলরোলা ॥ 





শুকৃনে। পাত। কে-যে ছড়ায় এ দুরে 
উদাস-করা কোন্‌ স্বরে? 
ঘর-ছাড়া এ কে বৈরাগী 
জানি না-যে কাহার লাগি' 
ক্ষণে ক্ষণে শৃন্য বনে যায় ঘুরে ॥ 
চিনি চিনি যেন ওরে হয় মনে, 
ফিরে ফিরে যেন দেখা ওর সনে । 
ছন্সবেশে কেন খেলো, 
জীর্ণ এ বাস ফেলে! ফেলো, 
প্রকাশ করে! চির নৃতন বন্ধুরে ॥ 





গানগুলি মোর &শবালেরি দল-- 
ওরা!  বন্তাধারায় পথ-মে হারায় 
উদ্দাম চঞ্চল 
ওরা কেনই আসে যায় বা চলে, 
অকারণের হাওয়ায় দোলে, 
চিহ্ন কিছুই যাঁয় না রেখে 
পায়ন! কেনে! ফল ॥ 


গীত-বিতান ৬৬৩ 


ওদের সাধন তো নাই 

কিছু সাধন তো নাই, 

ওদের বাঁধন তো! নাই 
কোনে! বাধন তো নাই । 
উদাস ওর! উদ্দাস করে 
গৃহহার। পথের স্বরে, 
ভূলে যাওয়ার আোতের 'পরে 

করে টলমল ।/ 


প্িতলপপস্লি 


“তোমার বাস কোথা-যে, পথিক, ওগো 
দেশে কি বিদেশে? 
তুমি হৃদয়-পূর্ণ-করা, ওগো 
তুমিই সর্ববনেশে 1” 
“আমার বাস কোথা-যে জানে। না কি 
শুধাতে হয় সে কথা কি, 
ও মাধবী ও মালতী ?* 
“হয়তো! জানি, হয়তো! জানি, হয়তে। জানিনে,, 
মোদের ব'লে দেবে কে সে?” 
"মনে করি আমার তুমি, 
বুঝি নও আমার । 
বলো, বলো, বলো, পথিক, 
বলে। তুমি কার ?” 
“আমি তারি যেআমারে 
যেমনি দেখে চিনতে পারে 
ও মাধবী, ও মালতী !” 
“হয়তে। চিনি হয়তো! চিনি, হয়তো চিনিনে, 
মোষের ব'লে দেরে কেলে!” 





গীত-বিতাম 


আজ দ্রখিন বাতাসে 
নাম-না-জানা কোন্‌ বনফুল 
ফুটুলে! বনের ঘাসে । 
ও মোর পথের সাথী পথে পথে 
গোপনে যায় আসে ॥ 
কষ্ণচুড়] চুড়ায় সাজে, 
বকুল শ্োমার মালার মাঝে, 
শিরীষ তোমার ভরবে সাজি 
ফুটেছে সেই আশে । 
এ মোর পথের বাশির সুরে সুরে 
লুঁকয়ে কাদে হাসে ॥ 
ওরে দেখো বা নাই দেখো, ওরে 
যাও বা না যাও ভূলে” | 
ওরে নাই বা দ্রিলে দোল, ওরে 
নাই বা নিলে তুলে? । 
সভায় তোমার ও কেহ নয়, 
ওব সাথে নেই ঘরের প্রণয়, 
যাওয়1-আসার আভাস নিয়ে 
রয়েছে এক পাশে । 
ওগে। ওর সাথে মোর প্রাণের কথা 
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ॥ 


পাকি এ পট টা টিটিজতারাার 


এখন আমার সময় হ'লো, 
যাবার দুয়ার খোলো খোলো । 
হলে। দেখা, হ'লে! মেলা 
আলো ছায়ায় হ'লো খেলা, 
স্বপন-যে সে ভোলো ভোলো। 


গ্বীত-বিতান ৬৬৫ 


আকাশ ভরে দুরের গানে, 
অলখ দেশে হৃদয় টানে । 
ওগে। সুদূর, ওগে! মধুর, 
পথ ব'লে দাও পরাণ-বধুর, 
সব আবরণ তোলো, তোলো ॥ 





বিদায় যখন চাইবে তুমি দক্ষিণ সমীরে 
তোমায় ডাকবো না তো ফিরে; 
করবো! তোমায় কী সম্ভীষণ ? 
কোথায় তোমার পাতবো আপন 
পাতা-ঝর! কুস্থম-ঝর! নিকুঞ্জ-কুটারে ? 
তুমি আপনি যখন আসে তখন 
আপনি করে ঠাই, 
আপনি কুস্থম ফোটাও মোরা 
তাই দিয়ে সাজাই । 
তুমি যখন যাও চলে যাও 
সব আয়োজন হন্₹-যে উধাও, 
গান ঘুচে যায়, রং মুছে যায় 
তাকাই অশ্রু-নীরে ॥॥ 





এ-বেলা ডাক পড়েছে কোন্‌ খানে 
ফাগুনের ক্লান্তক্ষণের শেষ গানে | 
সেখানে : স্তব্কবীণার তারে তারে 
সথরের খেল] ডূব-স্লীতারে, 
সেখানে চোখ মেলে যার পাইনে দেখ 
তাহারে মন জানে গে। মন জানে ॥ 
৮৪ 


শীত-বিতান 


এ-বেল! মন যেতে চায় কোন্-খানে 
নিরালায় লুপ্ত পথের সন্ধানে । 
সেখানে মিলন-দিনের ভোলা হাসি 
লুকিয়ে বাজায় করুণ বাশি, 
সেখানে যে-কথাটি হয় না বল। 
সে-কথা রয় কানে গো রয় কানে ॥ 1 





ন1 যেয়ো না যেয়ে! নাকো 
মিলন পিয়াসী মোরা 
কথা রাখো, কথ! রাখো। 
আজে। বকুল আপনহারা, হায়রে, 
ফুল-ফোটানে। হয়নি সারা, 
সাজি ভরে নি, 
পথিক ওগে।, থাকে। থাকো ॥ 
টাদের চোখে জাগে নেশা, 
তা'র আলো গানে গন্ধে মেশা। 
দেখো চেয়ে কোন্‌ বেদনায়, হায়রে 
মল্লিক। এঁ যায় চলে যায় 
অতিমানিনী ! 
পথিক, তা"রে ডাকো ডাকো ॥ 
এবার বিদায় বেলার স্থর ধরে। ধরো 
(ও ঠাপা ও করবী ) 
তোমার শেষ ফুলে আজ সাজি ভরো ॥ 
যাবার পথে আকাশ তলে 
মেঘ রাঙা হলো! চোখের জলে, 
ঝরে পাতা ঝর ঝর । 


গ্ীত-বিতান ৬৬৭ 
হেয়ো, হেরে! এ কুত্র রবি 
স্বপ্ন ভাঙায় রক্ত ছবি। 
খেয়া তরীর রাঙা পালে 
আজ লাগলো! হাওয়৷ ঝড়ের তালে, 
বেণুবনের ব্যাকুল শাখ। থর থর ॥ 


আজ খেলা-ভাঙার খেল! খেল্বি আয় 
স্থখের বাস! ভেঙে ফেল্বি আয়! 
মিলন-মাঁলার আজ বাধন তো টুটুবে, 
ফাগুন দিনের আজ স্বপন তে ছুট্‌বে, 
উধাও মনের পাখ। মেল্বি আয়॥ 
অন্ত-গিরির এ শিখর-চূড়ে 
ঝড়ের মেঘের আজ ধবজা উড়ে। 
কাল-বৈশাখীর হবে-ঘে নাচন 
সাথে নাচুক্‌ তোর মরণ বাচন, 
হাসি কাদন পায়ে ঠেল্বি আয় ॥ 


৯ 


৪ তিন পা কি 
ভয় ক'বুবো না রে 
বিদায়-বেদনারে |. 
আপন হুধা দিয়ে 
ভরে দেবো তারে ॥ 
চোখের জলে সে-যে নবীন রবে, 
ধ্যানের মণিমালায় গাথ1 হবে, 
পরুবে বুকের হারে ॥ 


৬৬৮ শীত-বিঙানন 


নয়ন হ'তে তুমি আস্বে প্রাণে, 
মিল্বে তোমার বাণী আমার গানে? 
বিরহ ব্যথায় বিধুর দিনে 
ছুখের আলোয় তোমায় নেবো চিনে 
এ মোর পাধনা রে | 


(৯ কসস ৯৮ উিউতেরারতোতে 


ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক, 
বিচ্ছেদ্দে তোর খণ্ড মিলন পূর্ণ হবে ! 
আয়রে সবে 
প্রলয় গানের মহোত্সবে। 
তাগুবে & তপ্ত হাওয়ায় ঘূর্ণা লাগায়, 
মত্ত ঈশান বাজায় বিষাণ শঙ্কা জাগায়, 
ঝঙ্কারিয়া উঠলে! আকাশ ঝঞ্ধা-রবে । 
আয়রে সবে 
প্রলয় গানের মহোৎসবে। 
ভাঙন ধরার ছিন্ন করার রুদ্র নাটে 
যখন সকল ছন্দ বিকল, বন্ধ কাটে, 
মুক্তি-পাগল বৈরাগীদের চিত্ততলে 
প্রেম-সাধনার হোম হুতাশন জ'ল্বে তবে। 
ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক, 
সব আশ! জাল যায় রে যখন উড়ে? পুড়ে' 
আশার অভীত দ্রীড়ায় তখন ভূবন জুড়ে», 
স্তব্ধ বাণী নীরব স্বরে কথ! ক'বে॥ 
আয়রে সবে 
প্রলয় গানের মহছোত্সবে 1 


রিনি উস 


 পরিশিউ 


আকাশ হ'তে আকাশ পথে হাজার শোতে 
ৃ ঝ'র্ছে জগৎ ঝব্‌ন। ধারার মতো] । 
আমার শরীর মনের অধীর ধার! তারি সাথে বইছে অবিরত । 
ছুই প্রবাহের ঘাতে ঘাতে উঠ্তেছে গান দিনে রাতে, 
সেই গানে গানে আমার প্রাণে ঢেউ লেগেছে কত! 
আমার তটে চূর্ণ সে-গান ছড়ায় শত শত। 
এ আকাশ-ডোব। ধারার দোলায় দুলি অবিরত ॥ 
এই নৃত্য-পাগল ব্যাকুলতা বিশ্বপরাণে 
নিত্য আমায় জাগিয়ে রাখে শাস্তি না মানে। 
চিরদিনের কান্নাহাসি উঠছে ভেসে রাশি রাশি 
এসব দ্েখতেছে কোন্‌ নিদ্রাহার৷ নয়ন অবনত। 
ওগে। নেই নয়নে নয়ন আমার হোক্‌ না নিমেষ-হত।. 
এ আকাশ-ভরা দেখার সাথে দেখবো অবিরত ॥ 


(গীত-পঞ্চাশিক1) 


পাঠ-পরিচয় 


কৈশোরক পধ্যায়ের গান হইতে বাং ১৩৩০ সালের “বসস্ত* 
গীতিনাট্য অবধি, মোট ১১২৮টি গান লইয়া গীত-বিতান ১ম ও ২য় খণ্ড 
প্রকাশিত হইল । কবির নির্দেশমতো এই সংগ্রহ হইতে ১৪৮টি গান 
বাদ পড়িল। ইহার গোড়ার দ্দিকের অনেকগুলি গান বাং ১৩০৩ 
সালের কাব্যগ্রস্থাবলীর ক্রম-অন্ুসারে সাজানো হইয়াছে । এ গ্রস্থা- 
বলীর অন্তর্গত পুস্তকগুলি পরে পরে যে-তারিখে প্রকাশিত হয় তাহা 
এখন জানা গিয়াছে । গীত পঞ্চাশিকার ১টি গান যথাস্থানে বাদ 
পড়িয়া যাওয়ায়, পরিশিষ্টে ছাপা হইল । বর্ণানুক্রমিক স্থচীতে 
স্বরলিপি-পুস্তকপগুলির যে-নাম-সঙ্কেত ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার 
পাঠ-পরিচয় নিয়ে দেওয়া গেল। 


নাম-সঙ্কেত নাম সম্পাদক বা স্বরলিপিকারক 
আ-স-প--আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা প্রতিভা দেবী ও শ্রীইন্দিরা দেবী 
চৌধুরাণী সম্পাদিত। 

কা-গী--কাব্যগীতি প্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
কে--কেতকী এঁ 
গী-প--গীত-পঞ্চাশিকা এ 
গী-বী--গীত-বীথিকা ঞঁ 

নী-লে--গীতলেখ। ( ১ম-৩য় খণ্ড ) এ 


গী-লি--গীত-লিপি (১ম ৬ষ্ঠ খণ্ড) শ্রীস্বরেজ্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ন-গী-নবগীতিক! ( ১ম-২য় ভাগ ) ্রদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্রা-স্থ--প্রায়শ্চিত" নাটকের পর্িশিষ্টে প্রদত্ব স্বরলিপি 

ব--বসস্ত শ্রীদিনেন্্রনাথ ঠাকুর 
বা-গ্র--বাম্মীকি-প্রতিভা এ 

বৈ--বৈতালিক এ 


[ ২ ] 


ব্র-স-ত্রঙ্গ-সঙ্গীত স্বরলিপি ( ১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড ) ৮কাঙ্গালীচরণ সেন! 


খাবে মায়ার খেলা শ্রীদিনেন্্রনাথ ঠাকুর. 1 
শ-গা-শতগান শ্রীসরলা দেবী চৌধুরামী 
শে শেফালি শ্রীদিনেন্ত্রনাথ ঠাকুব ্‌ 
জ্বগী-মা-ম্বরলিপি-গীতিমাল! ৬জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর | 


“গীতলিপি”, “ত্রহ্ষ-সঙ্গীত স্বরলিপি” এবং নান! পত্তিকায় বিক্ষিপ্ত 
কবির পুরাতন গানের দুশ্পাপা স্বরলিপিগুলি একত্র চয়ন করিয়া একটি 
নৃতন সংগ্রহ শীঘ্রই বিশ্বভারতী পুস্তকাঁলয় হইতে বাহির কর! হইবে। 


শান্তিনিকেতন 
২১শে আশ্বিন, ১৩৩৮। শ্রীসুধীরচন্দ্ কর 


বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র 


তম 


বিষন্ন 


অকারণে অকালে মোর (গী-বী) 

অগ্রিবীণ। বাজাও তুনি কেমন কবে 

অচেনাকে ভয় কী আমার 

অনস্ত মাগর মাঝে দাও তরী ভাপাইয়। 

অনিমেষ আখি সেই কে দেখেছে 

অনেক্ক কথা বলেছিলেম ( ন-গী ২য়) 

অনেক দিনের মনের মানুষ (ন-গী ২য়) 

অনেক দিয়েছে নাথ, (ব্র-স ১ম, শ-গা ) 
অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে (গী-প-) 

অন্তর মূম বিকশিত করে (বৈ) . রি 
অন্তরে জ্লাগিছ অন্তরধ্যামী (ব্র-স ৬ষ্ট 

অন্ধকায়ের উৎস হ'তে উংসারিত আলো 

অন্কাকারের মাঝে আমায় ধ'রেছে। 

অদ্ধজনে দেহ আলো ( টৈ, ব্র-স ১ম) 

অমন আড়াল দিয়ে (গী-লি ওয় ) 
“অমল কমল সহঞ্জে জলের কোলে (ব্র-স ৫ম) 
? আমল ধরল পুলে (শে) 

অম্বষ্ঠের সাগরে শৌ-লি ২য়) 

অগ্নি ভূধন মনোমোহিনী ( শ-গা ) *-* 
/রূপ বীণা ব্ূপের আড়ালে ১৫..৯/ 
অলকে কুস্থম ন। দিয়ো (কা-পী) *** ৮র্ট 
লিবার বার ফিরে যায় (ম1:থে ) *** 
ক্স লইঘ্ থাকি, তাই মোর (ব্র-স ১ষ) বিরত, 
অশ্রনদীর হুদূর পারে (গী-প) 4 
অলীম আকাশে অগণ্ায কিরণ ( ব্র-স ৬ষ্ঠ ) 

জলীম কাল-লাগরে ভূবন ভেসে চলেছে ০ 


৫ 


& 


পঙ্জান্ক 


৫৭১ 
&১ 
৫১১৯ 
১২৩ 
১২৮ 
৬৪৮ & 
৬৩৮ 
১৪৩ 
৫৬০ *« 
২৬৪ * 
১৭৯ 
৫১৪ 
৩৭৯ 
১৪৪ « 
২৭৩ ৫ 
৩২ 
২৬ 
৪ * ৮ 
৫৯৭৬ 
৫১, 
৭১ 
৭০% 
৫৫৮ 
১গও 


টির 


বিষয় 


পর্ণঅমীম ধন তে। আছে তোমার (গী-লে ২য়) 
অহে। আম্পর্ধ। এ কী (বা-প্র) 
ত্সা 
আঃ কাজ কী গোলমালে ( বা-প্র) 
আঃ বেচেছি এখন (বা-প্র ) 
আখিজল মুছাইলে জননী (ব্র-স ৪র্ঘ) 
ক্ধার কুঁড়ির বাধন টুটে” (ন- গী ১ম) 
আধার রজনী পোহালো 
আঁধার শাখা উজল করি' (স্ব-গী-মা ) 
আকাশ আমায় ভ'বূলো আলোয় 
রর 'আকাশ জুড়ে? শুনিচ এ বাজে ( গী-বী ) 
আকাশ হ'তে আকাশ পথে (গী-প ) 
* আকাশ হ'তে খস্লো ভার 
আকাশে আজ কোন্‌ (ন-গী ১ম) 
আকাশে ছুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে? 
আকুল কেশে আমে, চায় মান নয়নে 
€ «আগুনের পরশমণি ছোয়াও প্রাণে (গী-লে ৩য়) 
আগুনে হলো আগুনময় 
আগে চল্‌ ভাই (সাধন! ২য় বর্ষ, ১ম ভাগ পৃঃ ৪২ 
আঘাত ক'রে নিলে জিনে; 
আছ, অন্তরে চিরদিন (ব্র-স ২য়) 
আচে তোমার বিদ্ধে সাধ্যি জাননা ( বা-প্র) 
4 আছে দুঃখ আছে মৃত্যু (বৈ 
আঞ আকাশের মনের কথা (ন-গী ২য়) 
'রমাজ,আলোকের এই ঝর্নাধারায় (গী-প ) 
* আজকে তবে মিলে' সবে (বা-প্র) 
*) /আজ খেলা-ভাঙার খেল! (ব) 
১ আজ জ্যোৎলা রাতে সবাই গেছে ধনে 
৫ আজ তারায় তারায় দধ শিখার ( ন-গী ২য়) 
আজ তালের বনের করতালি ( ন-গী ১ম) 


হী 4৩ 


চা 


দক 


৮৬ 


আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে ( স্ব-গী-মা ) 


টর্লি দখিন বাতাসে (ব) 
ক ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়াম্থ (শে) 


শা 


পঞ্রাঙ্ক 


৪২৩ 
১৩ 


২. 
১৪ 
২৬৫ 
৬১৮ 
১২৪৯ 
৩ 
৫১৯৭ 
৫৭৯ 
পরিশিষ্ট 
৫৯৩ 
৬৩5 
৪৬৭ 
১১৭ 
৪৮ পন 
৫৯৩ 
৯২৪ 
৪৭৪ 
১৭০ 
২৭ 
২৫২ 
৬৭৪ 
৫৬৫৮ 
১৫ 
৬৬” 
8৫৪ 
১৫৮ 
৬১৭ 
১১৮ 
“৬৩৬৪ 
২৫৯ 


৬/০ 


বিষয় 


এজাজ নবীন মেঘের স্থর লেগেস্ছে (ন'গী ২য়) 
শ্গাজ প্রথম ফুলের ( শে, গী-লি ৬ষ্ঠ ) 


+আজ বারি ঝরে ঝর ঝর ( কে, গী-লি ৩য় ) রা 
আজ বুকের বদন ছিড়ে ফেলে ( শে, ব্র-স ৫ম ) *** 


জজ যেমন করে গাইছে আকাশ 
আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে (কা-গী) 
আঁঙ্গি আখি জুড়ালো হেরিয়ে ( মাখে ) 
আদি এ আনন্ন সন্ধা হ্ন্দর (ত্র-স ৬ষ্ঠ) রা 
আঙ্জি এ ভারত লজ্জিত হে ** 
আজি রুমলমুকুলদল খুলিল (গী-লি ৫ম) 
আজিকে এই সকাল বেলাতে 
আজি কোন্‌ ধন (ত্র-স ২য়) 


লা গঞ্ধবিধুর সমীরণে 
প্নাজি ঝড়ের রাতে (কে, গী-লি ৩য়) 
আজি দিখিন দুয়ার খোলা ক 
আজি নাহি নাহি নিদ্রা (কে, ব্র-স ৬ষ্ঠ) ঠা 
আজি নির্ভয়-নি্রিত ভুবনে '** 
টির প্রথমি* তোমারে চপিব নাথ 
জি বর্ধারাতের শেষে (ন-গী ২য়) 
জি বসস্ত জাগ্রত দ্বারে (গী-লে ২য়) 
আজ বহিছে বসন্ত-পবন মন্দ (ব্র-স ৪র্থ) 
বাংপাদেশের হাদয় হতে ৮ 
র্জি বিজন ঘরে নিশীথ-রাতে ( গী-প ) 
সাজি মম জীবনে নামিছে ধীরে (ব্র-স ৫ম) 
আজি মম মন চাহে (ব্র-ল ১ম) 
আজি খত তার! তব আকাশে (ব্রন ২য়) 
আবি য়ে রজনী যায় ৯৯, 
আঙ্ি রাজ-আসনে তোমারে (ব্র-স ষ্ঠ) 
জি শরত ঘপনে প্রভাত ব্বপনে 1 শে, শ-গা) .. 
আজি শুভদিলে পিতার ভ্বধনে ১০, 
আজি শুভ শুভ্র গ্রাতে রঃ 
জি আবণ ঘন গহন মোহে (কে, গী-লি ৩য় ) **" 
আঙ্গি হেরি সংসার অমৃতময় (ক্রস ৪র্ঘ) রী 


পঞ্জান্ক 


৬০৮ কপ 


২৬৬ - 
২৫৪ 
৩৮৫ 
৫৯১ উপ 
৭৫ 
২৬৭ 
২১০ 
৩গ৬: 
৪২১ 
৯৭ 
৩২৪ 
২৬৭ 
৩৬৩ 
২৬৫ 
৩৯৯ 
২১১ 
৬১০ 
৩২৪ ৮ 
১৪৪ 
২৬৭ ৮৮ 
৫৬৬ নে 
২৬৯ 
২১২ 
২১৪ 


১৯৮১ 
৪৬ 
১৭৯৯ 
৩২৩ 
২৬৯ 
১৮৭ 


15 


বিষয় 
আভু সখি, মুহ যুহু (শ্ব-গী-ম1) *ত? 
আনদন্দ-গান উঠুক তরে বাজি' ৪ 
আনদ্দ তুমি ত্বামী (বৈ, ব্র-স ১ম) সঃ 


নন্দ-ধারা বহিছে ভুবনে 
আনন্দধ্বনি জাগাও (সাধনা ২য় বর্ষ, ১ম ভাগ পূ. ২৭২) 
আনন্দ রয়েছে জাগি" (ত্রস ১ম) ্ 
আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে (ব্রস ১ম) 
আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান ( খে) **, 
পার্মীপন হ'তে বাহির হয়ে ঠা 
আপনাকে এই জানা আমার 
আপৃনি অবশ হ'লি তবে 
আবার এরা ঘিরেছে মোর মন ( সীল ২য়) 
আধার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে (কে) 
আবার মোরে পাগল ক'রে দিবে কে (কাশী) 
আবার যদি ইচ্ছা করো 
আবার শ্রাবণ হ'য়ে এলে ফিরে (কে) 
্‌ আমরা খুঁজি খেলার সাথী (আ-স-প টবশাখ, ১৩২৬) 
শীআমরা চাষ করি আনন্দে ' :শ 
আমর! তা"রেই জানি 
আমরা নৃতন প্রাণের চর 
আমর! পথে পথে যাবো সারে সারে 
মর] বসবে তোমার সনে (গ্রা-স্থ ) 
মর] বেধেছি কাশের গুচ্ছ ( শে) 


রা মিলেছি আজ ( শ গা, ত্র-স ৪র্থ) ডি 

১৩৪ দল রি 

মর! সবাই রাঙ্গা 

আমাকে যে বাধবে ধরে (প্রা-স্থ ) 
আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায় ষে 
আমাদের পাকৃবে না চুল গে 
/ আমাদের ভয় কাহারে ( আ-স-প চৈত্র, ১৩২৫) 

আমাদের যাত্রা হ'লে! থর (গী-লি ৪র্থ) ৯. 

প্ঞ্খামাদের শান্তিনিকেতন - রা 

মায় ছ-জনায় মিলে? পথ (ত্র-স ২য়) রঃ 


পঞ্জাঙ্ক 


৫৩৫ 


১৭৮ 


৩৯৫ 


1/৩ 


বিষয় 
আমায় দাওগো। লে (নগী ১ম) 
আমায় বাধবে যদি ( শে, গী-লে ওয় ) রঃ 
“আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না (শ-গু) ** 


আমায় ভুল্তে দিতে (গী লে ১ম) টা 
আমার অভিমানের বদলে রী 
ানামার আর হবে না দেরি রর 


“নামার এই পথ-চাওয়াতেই আনন! (গী-লে ওয় )*... 

আমার একটি কথা বাশি জানে (গী-প ) 

আমার এ ঘরে আপনার করে 

আমার ক তারে ডাকে (গী-লে ১ম) 

আম্যুর ক হ'তে গান কে নিল (ন-গী ২য়) 
এ খেলা যখন ছিল (গী-লি ৩য়) 

আমার গোধূলি লগন এলো ( কা-গী) 

আমার ঘুরু লেগেছে তাধিন্‌ তাধিন্‌ 
ধার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় ( কা-গী) 

“আমার দিন ফুরালো ( কা-গী) 
আমার দোসর যে-জন ( ন-গী ১ম) 
মার নয়ন-ভূলানো। এলে (শে) 2৮ 


পপর্জমার নাই বা হলো পারে যাওয়া রর 


পার নিশীথ রাতের বাদল ধারা (গী-প) নী 
[র পরাণ যাহা (নাধন। ১ম বর্ষ, ১ম ভাগ পৃঃ ৩১৬) 
1 


মার পরাণ লয়ে কী খেল। খেলাবে ৪ 
আমার পাত্রধানা যায় যদ্দি (গীপ) এ 
আমর প্রাণের 'পবে চলে গেল (স্ব-গীশ্মা ) 

এ, প্রাণের মানব আছে প্রাণে রর 
আমার ১৬1 আমার প্রাণে লাগে এ 
র বিচার তুমি করে! ( ব্র-স ৬ষ্ঠ) 


মার বেলা-যে যাঁয় ( কা-গী ) 
আঁষার ব্যথা যখন জানে আমায় ( গী-লে ১ম) 
আন্ধার ভাও| পথের রাঙা ধুলায় (গী-লে ১ম) **, 
মাক মন মানে না দিন রজনী রে 
আমায় মনের কোণের বাইরে (নগী১ম) রর 
॥ আমার .মুনের মাঝে যেগান বাজে (নগ্বী১ম) ** 


পঞাক্ক 


৬২৭ 
৪৫৭ 


9৪৫ 
৫৯৬ 
৫০৪ 
৪১১ ৮৫ 
৫৪৫ 
১৯৭ 
৪৩২ 


৩২৫৮৮ 
২৫২ 


৫৮৬ 
৫৮৮ 
৬২৩ 
২৬৩ 
২৫১ 
৫৪২৮ 
১ 
৯১ 
৫৬৪ 


৩৬ 


৬২৯ 


1০ 


ব্ষিয় 
রে মাথা নত ক'রে দাও (ত্র-স ৪র্থ) তৈর্ত 
রি ৯৪ মিলন লাগি” তুমি (গী-লি ১ম) রঃ 
আমার মুখের কথা তোমাব (বৈ গী-লে ২য়) 
আমার যদিই বেল! যায় গো! বয়ে (গী-ন ১ম) 
আমার যা আছে আমি টড 
আমার যাবার সময় হ'লো যা 
আমার যে আনে কাছে ( গী-লে ৩য়) 
র্ঘামার ষে সব দিতে হবে (গী-লে ২য়) | 
মার নকল কাট! ধন্য ক'রে ১২. 
আমার সকল ছুখের প্রদীপ জেলে ( গীএপ্র ) এ 
আসার সকল নিয়ে বসে আছি রি 
মার সকল রসের ধার। (গী-লে ২য়) 
1র সভ্য মিথা। সকলি তুলায়ে দাও 
রর মার স্থুরে লাগে তোমার হাসি (ন-গী ১ম) 
ণমার সোনার বাংল! 
মার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে ( গী-লে ৩য় ).. 
আমার হৃদয় আজি ধায়-যে ভেসে ( ন-গী ২য় পৃঃ ২০৩) 
আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে (ন-গী ১ম ণাঁ 
আমার ব্বদয়"সমুদ্রতীরে কে তুমি দাড়ায়ে রী 
আমীরে করে৷ জীবন দান ( ব্র-স ১ম) 
রে করে! তোমার বীণা ( ন্ব-গী-ম| ) 
(মারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই 
আমারে ডাক দিল ক্কে (ন-গী ১ম) 
৬৯ তুমি অশেষ ক'রেছো৷ (গী-লে ১ম) 
আমারে তুমি কিসের ছলে 
মারে দিই তোমার হাতে (গী-লে হয় ) 
মারে পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায় ( লা? 
তি বাধৃবি তোরা ( গী-প ) . 
আমারে ষদ্দি জাগালে আজি নাথ (কে, গীলি ৫ম) 
আমি আছি তোমার সভার দুয়ার দেশে ( গী-বা ). 
আমিই শুধু রইনু বাকি 
আমি একলা চলেছি এ ভবে রী 
জানি এলেম তারি দ্বারে (ন-গী ১ম) নাঃ 


পলা 
২ 
৩২৩৬ 
৪8৩০ 
৬২৬ 


৪৫৮ 
৬১৩ 
৬২হ্‌ 
১৩৩ 
২৯৩ 
৯৪ 
৮৭ 
৫৯৮ 
৪৮ 
৩৯৭ 
৪৪৯ 
২৭৭ 
৫৫১ 
৩২৬ ' 
৫৭৪ 
১১৯ 
৮৫ 
৬৭৬ 
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নিশির 
/ আমি কান পেতে রই (নগীহয়) 


আমি কারেও বুঝিনে শুধু বুঝেছি তোমারে (মা খে রি 
আমি কারে ডাকি গো ১, 
আমি কী বলে করিব নিবেদন (ব্র-স ২য়) 
আমি কেবল তোমার দাসী 
আমি কেলি স্বপন করেছি বপন ( শ-গা ) 
আমি কেমন করিয়া জানাবে (ক্রস ৫ম) 
চি” ১ গী-লে ২য়.) 
মি চাহিতে এসেছি শুধু ( শে) 
মি চিনি গো চিনি তোমারে (শে শগা) 
আমি জেনে শুনে তবুভূলে আছি (ক্রস ৪র্থ) " 
আমি জেনে শুনে বিষ (ব্ব-গী-মা ) 
৮ আমি জ্বালবো! না মোর বাতায়নে (কা গী) 
” আমি তাঃরেই খুঁজে বেড়াই ( গী-বি ) 
আমি তো বুঝেছি সব (মাখে ) রি 
মি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান (গী-বী ) চা 
মি তোমার প্রেমে হবো সধার কলঙ্কভাগী 
মামি দীন অতি দীন (ব্র-স ৩য়) 
আমি নিশিদিন তোমায় (সাধন! ২য় বর্ষ, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩৪৫) 
আমি নিশি নিশি কত (ব্ব-গী-মা ) **, 
মি পথ-ভোলা এক পথিক এসেছি (গী-প) **, 
আমি ফিরুবো! নারে (প্র-ন্ব ) ৮** 
আমি বনু বাঁলনায় প্রাণপণে চাই (ব্র-ল ৮ম) 
স্পপ্জামি ভয় কারুবো না 
আমি মারের সাগর পাড়ি দেবে। 
আমি যখন তীর দুয়ারে (কাগী) : 
আমি ম্বাবেো! না গো অম্নি চলে ৯** 
ম-যে আর সইতে পান্িনে 
মি-যে সব নিতে চাই 


শখ 


নু 
ধা 


স 
ঙ্ 


মি বূপে ভোমায় ভোলাবো ন। দি 
আমি লংলসারে মন দিয়েছিস, রঃ 
আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি ্ 


আমি হ্বদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল রর 


প্জাঙ্ক 
৬৫ ০ 
দত 
৩৮৪ 
২১৩ 
৩৭৮ 
১৯৪ 
৫৪ 
৩৯২ 
১৯২ 
১০৬৫ 
১২৩৩ 


৫৮ন তি 


১৪৩ 


৫৫৩ 


(* 


বিষয় পত্রাস্ক 
আমি হেথায় থাকি (গী-লি ২য়) ৩২৭. 
আয় আয়রে পাগল ( গী-প ) -** ৫৫৯ 
আয় তবে সহচরি, ( ম্ব-গী-ম1 ) *৮, ১২৩ 
আয় মা আমার সাথে (বা-প্র) ক, ২৪ 
আগরে আয়রে সাঝের বা *** ২৭৯ 
আয় রে তবে, মাতরে সবে আনন্দে -** ৫৩ 
আর কতদূরে আছে ৫ন-আনন্দধাম (ব্রন ২য়) ** ১৮৩ 
আর কেন আর কেন ( মা-খে) *৭ ৭৮ 
আর নহে আর নয় "৮" ৩৪৯২ 
আর নাআর না(বা-প্র) "** ২৯ 
আর নাই-যে দের “০ ৫২৬ 
আর নাইরে বেল! নাম্লে। ছায়। (গী-লি ৩য়) *** ২৮৫ ০ 
আরে) কী এত ভাবনা ( বা-গ্র) " ২০ 
আরে! আঘাত দইবে আমার (গী-লি ৬ষ্ঠ ) **, ৩২৮ 
সারো আরে প্রভু, আরে! আরো (প্রা্য ) *** ২৮৩ 
আরে। চাই-যে, আরো চাই গো (গী-লে ২য়) ১** ৪৪2 
আহলা, আমার আলো ওগে। ৮১, ৩৮৯ 
আলে।-যে আজ গান করে ৮০, ৫০২ 
আলো-যে যায় রে দেখা মূ ৪৭১ 
আলোয় আলোকময় ক'রে হে (গী-লি ২য়) *** ৩৩৪. 
আবাঢ়-সন্ধয। ঘনিয়ে এলো ( গী-লি ৩য়) ৮৮, ২৮১ 
আসনতলের মাটির "পরে লুটিয়ে রঝো( গী-লি ১ম) ৩৩৪ 
৬/ আসা-যাওয়ার পথের ধারে (ন-গী ২য়) ১০, ৬৪৪ 
*মাসা-যাওয়ার মাঝখানে ( ন-গী ২য়) রি ৬৫৬ 
€ আহ। আঙ্ি এ বসন্তে ( মা-খে, স্ব-গী-ম] ) *** ৭ 
"আহ! জাগি পোহালো। বিভাবরী (শে) ট ১০্্পা 
আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা ৮৭ ৩৭৪ 
০ 
ইচ্ছ। যবে হবে (ব্র-ল ৬ষ্ঠ) রি ২১৫ 
ক্ভ 


উজ্জ্বল করে। হে আর্ধি এ আনন্দ রাতি ৮৮, ১৮২ 
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বিষয়, পত্রাস্থ 
উড়িয়ে ধ্বঙ্জ! অভ্রভেদদী রথে (গী-লি ৬ষ্ট ) *** ৩৩১ 
উত্তল ধার! বাদল ঝরে ( কে, গী-লি ৬ষ্ঠ ) ৩৮৮ 
উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্ে ৮, ৮৬ 
ঞ্স 
এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল জন্ধাকারে "৭" ৩৭৮ 
এই আবরণ ক্ষয় হবে গো মর 
এই আসা-যাওয়ার খেয়ার কুলে (গী-লে ১ম) .*, ৪৪৭ 
এই একুলা মোদের হাজার মানুষ *** ৩৮৩ 
এই কথাটাই ছিলেম ভুলে ৮, ৫২৮ 
এই কথ।টা ধ'রে রাখিস্‌ ডি, ৪৯৬ 
কথ।টি মনে রেখে (ন-গী ২য়) ৪ ৬৩২ 
“এই করেছো ভালো, নিঠুর (গী-লি ৪র্থ) ০ ৩৩২ 
হি তো তোমার আলোক-ধেছু রে ৪৬৪ 
রর 
এই তো ভালো লেগেছিলো ( গী-্রু) *., ৫৪২ ' 
এই বুঝি মোর ভোরের তারা (কাগী ) '** ৫৯১ 
এই বেল! সবে মিলে? (বা-প্র) . ২৫ 
এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে (গী-লি ২য়) রঃ ৩৩২ 
এই মৌমাছিদের ঘর-ছাড়া কে করেছে রে রি ৩৮৬ 
এই যে কালে! মাটির বাসা ( গী-লে ২য়) ও ৪৮৩ 
এই-যে তোমার প্রেম ওগো! (৫, গী-লি ৩য়) ৮" ২৮১০ 
এই-যে হেরি গো দেবী আমারি (বা-গ্র ) “*- ৩৪ 
“এই লভিম্থ সঙ্গ তব (গী-লে ২য়) ৫ ৪৬৩ ** 
এই শরৎ-আলোর কমল-বনে (শে) ডা ৪৭৭ 
এই শ্রাবণের বুকের ভিতর (ন-গী ১ম) : ৬১৯ 
এই সফকালবেলার বাদল-আাধারে (ন-গী ২য়) ** ৬০৯ 
+৫একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে রা ৩৩৩ তা 
এক-ডোরে বাধা আছি মোরা সকলে (বা-প্র ) ১১, ১৫ 
”একদ। তুমি পরিয়ে ( গী? ) '** ৫৬৪ 
এক ফাগুনের গান সে আমার (ন-গী ২য়)  **, ৬৪৩ 
একবার তোরা ম1 বলিয়া ডাক ( শ-গা, ব্র-স ২য়) ১৪৭ 
একমনে তোর একতারাতে (ব্র-স ৬ষ্ঠ) -* ২৫৫ 
একুল1 বসে একে একে অন্তমনে ( ন-গী ২য়) ** ৬৫১ কর্ণ 


৮৬ 


9৮, 


বিষয় পত্রাঙ্ক 
এক হাতে ওর কপাণ আছে ৫ ৪৮২ 
এ কি ন্বপ্র, এ কি মায়া (মা-খে ) ০, ৭৫ 
এ কী আকুলতা ভূবনে, '- ১ 
এ কী এ, এ কী এ, (বা-প্র) ১ ৩১ 
একী এ ঘোর বন ( বা-গ্র ) ১, ১৮ 
একী এন্ছন্দর শোভ। (ব্র-স ৩য়) ১, ১২৮ 
এ কী করুণ! করুণাময় (ব্র-স ১ম) ১৮২ 
এ কী গভীর বাণী এলে (ন-গী ২য়) রি ৬১২ 
এ কী লাবণ্য পূর্ণ গ্রাণ ৮, ১৭৩ 
এ কী সুগন্ধ হিল্লোল বহিল (ব্র-স ৩য়) ১, ১৩১ 
এ কীস্থধারম আনে (ন-গী ১ম) *। ৬২১ 
এ কেমন হলো মন আমার (বা-প্র) * ২০ 
এখন আমার সময় হলো (ব) রর ৬৬৪ 
এখন ক'রূবো কী বল্‌ (বা-প্র) দত ১৬ 
এখনে। আধার র”য়েছে হে নাথ, ৮০ ১৩১ 
এখনো গেল নাআধার *** ৫৯৪ 
এখনে। ঘোর ভাঙে ন। তোর-যে (গী-লে ১ম) ৮ ৪১৪ 
এখনে! তা'রে চোখে দেখিনি (স্ব-গী-ম1 ) ১১, ১১২ 
এত আনন্দধ্বনি উঠিল কোথায় (ব্র-সঙষ্ঠ ) **, ১৪৮ 
এত আলো] জ্বালিয়েছে। এই গগনে (বৈ, গী-লে ১ ) ৮৪৪২ 
এতদিন বুঝি নাই, বুঝেছি ধীরে ( মা-খে ) : টি 
এতদিন-যে বসেছিলেম ১০, ৫৩০ 
এত রঙ্গ শিখেছে! কোথা মুণ্ডমালিনী (বা-প্র) ""* ২৩ 
এ (তো খেলা নয় খেল! নয় (মাখে) চি ৬৫ 
এদিন আজি কোন্‌ ঘরে গো ৬/ , ১২ 
এনেছে! এ শিরীষ বকুল আমের মুকুল (ন-গী২য়) ৬৩৯ 
এনেছি গোরা এনেছি মোরা ( বা-গ্র) ৮, ১৫ 
৮৮এ পথ গেছে কোন্থানে -** ৩৮১ 
এ পরবাসে রবে কেহায় ৮৪5 ১৩২ 
এবার আমায় ভাকুলে দূরে *** ৪৮৮ 
র.তো| যৌবনের কাছে ; রা ৫২৯ 
রন তোর মরা গাঙে বান ৬৬ ৮০০ ২৮২ 


এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে ০০৪ ৪১৭ 
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বিষয় পল্রাঙ্ক 

এবার নীরব ক'রে দাও হে তোমার (গী-লি ওয়) ৩৩" 

এবার বিদায় বেলার স্থুর ধরে! ধরো (ব) ”** ৬৬৬ 

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে (গীলে ১ম) "০ ৪১৩৮ 

এবার রডিয়ে গেল হৃদয়-গগন (ক।-গী ) ”** ৫৮৮ (তর 

এবার সখী, সোনার মুগ ১" ২১৫ 

এ বেল] ভাক পড়েছে (ব) ৮৮০ ৮১, ৬৬৫ ার্ট 

এ ভাঙা স্থথের মাঝে নয়ন-জলে ( মাথে) এ ৭৮ 

এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভূ (ক্রস ১ম) রা ২৮৩ 
এ ম্ণিহার আমায় নাহি সাজে (গী-লে ৩য়) .*. ৪২৩ 
এমন দিনে তা'রে বলা যায় ( কে) আআ 5 ৮১ রর 

এমনি করেই যায় যদি দিন (গী-প ) *-* ৫৪১ 

এমনি ক'রে ঘুরিব দূরে বাহিরে 1 ৪১৯ 

এ মোহ আবরণ খুলে" দাও ১১, ১৩২ 

এ যেমোর আবরণ ৪৯ ৩৬৫ 

এরা পরকে আপন করে আপনারে পর ৯ ৮৩ 

এর সখের লাগি' চাহে প্রেম ( মা-খে) *** ৮৯ 

এরে ভিখারী সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি জন ( গী-লে ২য়) ৪৬৫ 
এলো-যে শীতের বেলা (ন-গী ২য়) 5৪ ৬৩৬ 

এ শুধু অলস মায় (কা-গী) '** ৫৮৩ 

এসেছি গো এসেছি ( মা-খে) *., ৫৫ 

এসেছে সকলে কত আশে (ত্র-স ৬) ৮৮০ ১৩২ 
এসো এসো ফিরে” এসো, (প্রবাপী আষাঢ়, ১৩২৮) ৯৯ 

এসো এসো বসন্ত ধরাতলে ( মা-খে, ম্ব-গী-মা ) **' ৭৪ 

এসো এসো হে তৃষ্ণার জল ( ন-গী ২য়) **। ৬*৫ 

এসে। গে! নূতন জীবন -*" ৯৬ 

এসো হে এসো সজল ঘন (কে, গী-লি ৩য়) *** ৩৩৫ 

এসো হে গৃহদেবতা ( বৈ, ব্র-স ১ম) *** ১৭৭ 

ঞ্ী 

এ অমল্‌ হাতে রজনী প্রাতে (বৈ) - ৪৯৮ 

এঁ আখি রে ৯০, ৮২ 

এঁ কে আমায় ফিরে ডাকে ( মা-খে। ই ৭১ 


এ বঞ্চার বন্কারে বঙ্কারে ২৮৫ রণ 


০ 


পঞ্রাঙ্ক 

র্রপোহাইল তিমির রাতি (বৈ, ত্র-স ৪র্থ) *** ১৬৯ 
 এ্রবুঝি কাল-বৈশাখী (কা গী) ”" ৫৯5 
& বুঝি বাশি বাজে (ন্ব-গী-মা) রঃ ৮৩ 
প্র মেঘ করে বুঝি গগনে ( বা-প্র) *. ১৭ 
যে ঝড়ের মেঘের কোলে ( ন- গী ২য়) ৫০৭ ৬০৬ 
এ-ষে দেখা যায় আনন্দধাম রা ২১৬ 
এঁরে তরী দিল খুলে? ( গী-লি ৪র্থ ) রঃ ৩৩৫ 
এ& সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ( গী-প ) রি ৫৫২ 

৯০) 

ও অকৃলের কৃল 8 ৩৮৪ 
ও আমার টাদের আলো (ব) *** ৬৬১ 
ৃ 

৪ আমার দেশের মাটি ** ২৮৩৬ 
এ আমার মন যখন জাগলি না রে "-* ৪৮৭ 
ওই কে গে হেসে চায় ( মা-খে, ম্ব-গী-মা ) রঃ রি 
ওই জানালার কাছে (ম্ব-গী-ম1) ৯ ৩৭ 
ওই মধুর মুখ জাগে মনে (মাঁথে ) '* ৬৬ 
ওকে ধরিলে তে ধরা দেবে ন। ( প্রাঁন্থ ) *** ২৮৪ 
ও কেন চুরি কবে চায় : ১২ 
ওকে বল সখি, বল ( মা-খে, ম্ব-গী-মা ) ১০, ৫৬ 
ওকে বোঝা গেল নাশ্চালে আয় ( মাখে ) ৮৯, ৬২ 
গে! আমার প্রাণের ঠাকুর যু ৪৭৩ 
ওগো! আমার শ্রাবণ মেঘের ( ন-গী ১ম) রি ৬২০ 
ওগো এত প্রেম আশ! ( স্ব-গী-মা ) রী ৪৪ 
ওগো! কাঙাল আমারে কাঙাল করেছে৷ ১৮৬ 
ওগো কে যায় বাশরি বাজায়ে (শে) ৮০৭ ৪৮ 
ওগো তোরা কে যাবি পারে রা ১১৩ 
ওগো দখিন হাওয়া ( প্রবাসী টবশাখ, ১৩২২,) ৮৫১৬ 
ওগো! দেখি আজি তুলে? চাও (মা-খে) *** ৬১ 
ওগো! নদী, আপন বেগে পাগল পারা *** ৫১৮ 
ওগো পুরবাসী রর রি 
গগে। ভাগ্যদেবী পিতামহী, ১০৮ 


শুগো শেফালি-বনের মনের কামনা ( শে, গী-লে ৩য়, , ্ী- লি ৬ষ্ঠ ) ৮০ 


//০ 


বিষয় 


ওগো শোনো কে বাজায় (গ্ব-গী-ম] ) 
ওগো সখী, দেখি দেখি ( মা-খে) 


ওঠে! ওঠে] রে বিফলে প্রভাত বহে যায়-যে (ব্র-স ৫ম ) 


ওঠো! রে মলিন মুখ, চলে। এইবার 

ও তো আর ফিরুবে নারে 

ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল 

ওদের কথায় ধাদ1 লাগে (গী-লে ১ম) 

ওদের নাথে মেলাও ( গী-লে ওয়) 

ও.নিঠুর, আরে! কি বাণ 

মপ্তরী, ও মঞ্জরী ( ন-গী ২য়) 

ও যে মানে না মান (প্রা-ন্থ ) 

ওর ভাব দেখে-যে পায় হাসি 

ওরে আগুন আমার ভাই (প্রা-স্ব ) 

ওরে আমাব হাদয় আমার (গী-প) 

ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে 
ওরে তোরা নেইবা কথা বললি 

ওরে পথিক, ওরে গ্রেষিক ( ব) 
ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে 


ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভূবনের ভার ( গী-লে ৩য় ) 


শিক ও 


ওরে মাঝি, ওরে আমার মানবধজন্ম-তরীর মাঝি .* 


ওরে শিকল তোমায় কোলে ক'রে (প্রাস্ব) 
4ওরে লাবধানী পথিক ( গীুপ) ৬ 
ওলো রেখে দে সখী ( মা-খে, ম্ব-গী-ম। ) 


ওলে! মই, ওলো সই 


ওহে জীবন-বল্পভ, ওহে সাধন-ছুর্লভ (ত্র-স ১ম) **, 


ওহে নবীন অতিথি 
ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি 
ওহে সুন্দর, মরি মবি (গী-প ) 


কখন্‌ বসস্ত গেল 


কখন্‌ বাদল ছোওয়া লেগে ( ন-গী ২য়) 


কঠিন লোহ। কঠিন ঘুমে ছিল চেতন 


পত্জাঙ্ক 


1/5 


বিষয় পত্রাস্ক 
কত অজানারে জানাইলে তুমি (ব্র-স ৬ষ্ঠ) **। ২৮৮ 
কত-যে তুমি মনোহর ( ন-গী ২য়) ৬৫২ 
৮কথা তা'রে ছিল বলিতে রঃ ৯৪ 
কবে আমি বাহির হ'লেম ( গী-লি ৪র্থ) টি ৩৩১, 
কবে তুমি আস্বে ব'লে ( গী-প্র ) *** ্ 
কমল বনের মধুপরাজি ** ৩৯৪ 
পর্কাপিছে দেহলতা থরথর ( গী-প ) **, ৫৪৮ 
কাছে আছে দেখিতে না পাও ( মা-খে ) ১০৭ ৫০ 
কাছে ছিলে দুরে গেলে (মা-খে ) ১০ ৭5 
কাম্বা-হাসির দোল-দোলানে ( গী-প ) তা নি 
কামন। করি একান্তে (ব্র-স ৫ম) *** ১৮৭ 
কার মিলন চাও বিরহী (গী-লি ১ম) ৪৯৮ 
কার যেন এই মনের বেদন ( ন-গী ২য়) ১২, ৬৪২ 
কার হাতে এই মালা তোমার (গী-লে ১ম) ৭, ৪১ 
সকাল রাতের বেল! গান এলো ( গু ) ৮০" ৫৪০ 
কালী কালী বলো রে আজ ( বা-প্র ) রঃ ১৭ 
কী করিলি মোহের ছলনে তত ১৩৩ 
কী গাবেো আমি (ক্র-স,১ম) হি ৪০১ 
কী দোষে বাধিলে আমায় ( ব-প্র) রি হি 
কী বলিন্গ আমি (বা-গ্র) 48, ৩১ 
কী ভয় অভয়ধামে, তুমি মহারাজা (ত্র-স৬ষ্ঠ) -"' . ১৪৮ 
কী রাগিণী বাজালে হৃদয়ে, মোহন মনোমোহন ১১২ 
» কী হুর বাজে আমার প্রাণে (গী-লি ৬ষ্ট ) রঃ ২২০ 
কী হলো আমার ০ ২১৬ 
কূল থেকে মোর গানের তরী ( গী-বী) হিরন ৫ 
কে আমারে যেন এনেছে ভাকিয়] ( কা-গী) ৮৮, ৫৮৪ 
কে উঠে ডাকি” ৮০৪ ১১০ 
কষে এলো আঞ্জি এ ঘোর নিশীথে ( বা-প্র) ২৬ 
কে এসে যায় ফিরে ফিরে ( শ-গা) ০, ১৮৫ 
কে গো অস্তরতর সে (গী-লে ২য়) যে ৪১৭ 
কে জানিত তুমি ভাকিবে রি ২১৮ 
কফে'ভাকে? আমি কড়ু (মাখে) ৮5৭ ৫৫ 


কে দিল আবার আঘাত আমার (কে) রঃ ৯৫ 


৮৬/০ 


বিষয় গত্রান্ব 
*কে দেবে চাদ তোমায় দোল! ( ব) “** ৬৬১ 
কেন এলি রে, ভালোবামিলি ( মা-খে ) রঃ ৭৪ 
কেন গো আপন মনে ভ্রমিছ (বা-প্র) ৮ ৩২ 
“কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না ( গী-লে ৩য় ) ৪৫৭ 
কেন জাগে না জাগে না অবশ পরাণ (ব্র-সঙ৬্ষ্ঠ) ১৪৯ 
কেন তোমর। আমায় ডাকো (গী-লে ৩য়) রর ৪৫৯ 
কেন ধরে রাখ] ও-যে যাবে চলে ২১৭ 
কেন নয়ন আপনি ভেসে মায় ( সাধন] ১ম বর্ষ,২য় ভাগ পৃঃ ৩৫৯) ১১৭ রী 
কন বাজাও কাকন কনকন, % ১৮৮? 
কেন বাণী তব নাহি শুনি নাথ হে ++ ১৪৯ 
কেন-যে মন ভোলে €( ন-গী ১ম) ৮, ৫৯৪ 
কেন রাজা, ডাক্িস কেন (বা-প্র) ১. ২৫ 
কেন রে এই ছুয়ারটুকু (গী-প) ৫৬২ 
ন নারাদিন ধীরে ধীরে (কা-গী ) "১, ২১৮ 
কে বলেছে তোমায় বধু (প্রা-ন্থ) ২৮৮ 
কে বসিলে আজি ৮৫ ১, ২১৯ 
কেমনে ফিরিয়া যাও (ত্র-স ১ম) ১, ১৬৭ 
কেমনে রাখিবি তোরা (ত্রস ৬ষ্ঠ) ্ ২১৯ 
কে যায় অমৃতধাম যাত্রী (ত্র-স ৪র্থ) রি ১৮৩ 
কেরে ওই ডাকিছে (ত্র-স ৫ম) ৮০, ১৩৪ 
কেহ কারে মন বুঝে ন! (স্ব-গী-মা ) ১, ১১ 
কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে; ৩৬৬ 
কোথায় আলে] কোথায় ওরে আলে! (কে, গী-লি রঃ ২৮৯ 
কোথায় জড়াতে আছে ঠাই ( বা-গ্র) ** ২৪ 
কোথায় সে উধাময়ী প্রতিম। (বা-প্র ) ক ৩৩ 
কোথ। লুকাইলে (বা-প্র) ,* ৩২ 
কোথা হ'তে বাজে প্রেম বেদনারে (ব-স ষ্ঠ) "১, ২৯৪ 
কোথা হ'তে শুন্তে যেন পাই (ন-গী ১ম). " ৬২৯ 
কোন্‌ আলোতে প্রাণের প্রর্দীপ (গী-লি ২য়) *"' ৩৩৭৮ 
কোন্‌ ক্ষ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এলো (কে,/গী-প) ৫৪৬৮ 
কোন্‌ শুভখনে উদ্দিবে গগনে (ব্র-স ৬ষ্ঠ) রি ২৯এ 
কোন্‌ স্থদূর হ'তে আমার মনোমাঝে (গী-প) ** ৫৫৯ 


কোলাহল তো বারণ হ'লে! (গী-লে ১ম) ০ ৪১২ 


বিষয় 


ক্লান্ত বাশির শেষ রাগিণী ( ন-গী ২য়) 
ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো! গ্রভৃ (গী-লে ৩য়) ** 
ক্ষ্যাপা তুই আছিম্‌ আপন খেয়াল ধ'রে ৮৯5 


৮] 


রখাচার পাখী ছিল সোনার খাচাটিতে ( কাঁগী, শ-গা ) 
খেলার ছলে সাজিয়ে (ন-গী ১ম) 
, অরখেলো খোলো দ্বার 


ঙ্গা 


গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে (ব্র-ল ১ম) 
গরব মম হ'রেছে। প্রভূ (ত্র-স ২য়) 
গহন কুক্ম কুগ্তমাঝে ( শ-গা, স্ব-গী-মা ) 
গহন ঘন ছাইল, গগন ঘনাইয়া (কে) 
গহন ঘন বনে, পিয়াল তধাল সহকাব ছায়ে 
গহনে গহনে যা রে তোরা ( বা-প্র) 
গাও বীণা, বীণা! গাওরে (ত্র-স ২য়) 
“*গানগুলি মোর শৈবালেরই দল (বু) 
গানের ভিতর দিয়ে যখন ( গী বা) 
গানের স্থরের আসনখানি ( কে, গী-প ) 
গাবো তোমার স্থরে (বৈ, গীলে ১ম) 
গায়ে আমার পুলক লাগে (গী-লি ১ম) 
গেল গো--ফিরিল না ( হ্ব-গী-ম। ) 
গোলাপ হোথা ফুটিয়ে আছে (৮৮৮ 
ম-ছাড়। এ ব্রাঙামাটির পথ (প্রা-ন্ব ) 


ছ্ন 

৯এরেতে ভ্রমর এলো রত তে 
ঘরে মুখ মলিন দেখে ক 
খাটে বসে আছি আনমনা! (ব্র-স ১ম) 


ঘুম কেন নেই তোরি চোখে ্ 
ঘোর দুঃখে জাগিনু (গী-লি ৫ম) রি 


পড়ো 
৬৪৫. 
৫০৩ 


৮৯ 
৬২৭ 
৩৬৫ *. 


২২১ 


চ 


৫৩৭ 


শি? 


বিষয় 
ডগ 
পর্চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে ( গী-লে ২য় ) 
“চরণধ্বনি শুনি তব (ব্র-ল ৫ম) 


চল্‌ চল্‌ ভাই, ত্বর। ক'রে মোরা (বা-প্র) দন 
চলি গো, চলি গো, যাই গে! চলে রি 
চলেছে তরণী প্রসাদ পবনে ৫ 


চাদ, হাসো হাসো ( মা-খে ) 
চাহি না স্থুখে থাকিতে হে ** 
৮৮চিত আমার হারালো আজ ( প্রবালী ভাদ্র, ১৩৩৬) 
চিত্ত পিপাসিত রে গীত-স্থধার তরে 
চিরদ্দিবস নব মাধুরী নব শোভা তব বিশ্বে (ত্র-সংয় য়) 
চির বন্ধু, চির নির্ভর, চিরশান্তি তুমি হে প্রভু (বৈ) 
চিরসথা, ছেড়ে। না (ব্রন ১ম) রর 
চোখ.-যে ওদের ছুটে চলে গো৷ 
চোখের আলোয় দেখেছিপেম 
চ্হ 
ছাড় গো তোর! ছাড়, গো 
ছাড়বে না ভাই, ছাড়বো না ভাই ( বা-গ্র) 
ছি ছি চোখের জলে 
ছিল যে পরাণের অন্ধকারে (গী-প) 
ক 
জগত জুড়ে? উদার স্থুরে ( গী-লি ১ম) 
জগতে আনন্দ ষজ্জে আমার নিমন্ত্রণ ( গী-লি ৫ম ) 
জগতে তুমি রাজা, অলীম প্রতাপ 
জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে ষেতে চাই (গী- রাঃ ৫ম) 
৮৮ মুন-অধিনায়ক জয় হে (গী-প ) 
পে তোমার করুণ চরণখানি (ক্র-স ৬ষ্ঠ) 
জননীর দ্বারে আজি ওই ও 
-জয় তব বিচিত্র আনন্দ (বৈ, গী-লি ২য়) রঃ 
জয় ভৈরর, জয় শঙ্কর ** 
অয় রাজরাজেশ্বর রঃ 
জয় হোক জর হোক (ন-গী ২য়) রর 
৮ জাগরণে যায় বিভাববী ( গী-প ) ১৯৭ 


৮৭ 


পত্রাঙ্ক 


৪৬৫ 
২৯৩ 

৮৬] 
৫৪ 
১৩৪ 

৭ 
১৫০ 
৩৩৪ 


২৯৩ 


১৪/০ 


। বিষঃ পল্লাঙ্ক 
জে গতে হবে রে ৮০, ১৭১ 
আটা নাথ, জ্যোৎস। রাতে ( গী-লি ১ম ) -** ৪০৩ 
গে। জাগো রে জাগো, সঙ্গীত ( গী-লি ১ম) *** ৪০৪ 
জাগো নির্মল নেজে (গী-লি ৪র্থ) ২ ২৪০১ 
জাগ্রত বিশ্ব-কোলাহল মাঝে (ব্র-স ৪র্থ) ১, র ১৬ 
৮ জানি গো দিন যাবে (গী-লে ৩য় ) ক ৪২৬ 
জানি'জানি কোন্‌ আদিকাল হ'তে (গী-লি ১ম) ৩৪১ 
জানি নাই গো সাধন তোমার ( গী-লে ১ম) ২, ৪৪৫ 
জানি হে যবে প্রভাত হবে, তোমার কূপা-তরণী (ব্র-স ১ম) ১৯৬ 
'জীবন আমার চ'ল্ছে যেমন ( গী-লে ১ম) রর ৪৪৭ 
৮” জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে ( গী-বী ) ”* ৫৮০ 
জীবন যখন ছিল ফুলের মতো (গী-লে ১ম) ..* ৪২৫ 
জীবন যখন শুকায়ে যায় (গী-লি ৫ম) মীর ৩ 
জীবনে আজ কি প্রথম এলো বসন্ত (মাখে) ... ৫5 
জীবনে আমার যত আনন্দ (ত্র-স ৬ষ্ঠ ) ২০১ 
জীবনের কিছু হ'লো না হায়,(বা-প্র) ৮** 1 ২৪ 
জীবনে যত পুজা হলো না সার! ( টব, গী-লি রথ) ৩৪২। 
জোনাকি, কী স্থথে শীত ভান! দুটি রর ২৯৫ 
তা 
ঝড়ে যায় উড়ে যায় গে! ( কে, গী-লে ১ম) তন ৪১৫ 
ঝর ঝর ঝর ঝর ঝরে রঙের ঝর্না ( ন-গী ২য়) ... ১ 
ঝর ঝর বরিষে বারিধার। ( কে, শ-গা ) রর ১০১ 
শ্ডড 
' ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে (ব্র-স ১য়) "** ১৫২ 
, অআফিছ শুনি? জাগিছ প্রভূ (ত্র-স ৪র্থ ) ** ১৫২ 
ডাকে বার বার ডাকে (গী-লি ৫ম) *** £৩৮ 
ডাকো মোরে আজি (ব্র-স ১ম) ৮০, ২২৩ 
ডুবি অমৃত-পাথায়ে "০. ১৩৫ 
ভেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে * ব্র-স ৬ষ্ঠ ) :*. ১৩৫ 
তত 
তব অমল পরশ রস ( বৈ, ব্র-স ৬ষ্ঠ ) ২৯৬ 
তব সিংহাসনের আসন হ'তে (গী-লি ৫ম)  *** 7 ৩৪৩ 
তবু মনে রেখো যদি দুরে যাই চলে (শে, শ-গা) -** ১১৫ 


৫৮ 


১৩/০ 


বিষয় পত্সাঙ্থ 
তবে শেষ ক'রে দাও শেষ গান রি ১১১৩, 
তবে স্থখে থাকো ( মা-খে ) *০* ৬৮ 
তরী আনার হঠাৎ ডুবে যায় "** ২২৩ 
তরীতে পা দহনি আমি ( গী-প ) ০৭ ৫৬৩ 
তরুণ গ্রাতের অরুণ আকাশ (গী-প) ৮০ ৫৩৬ 
তাহার আনন্দধার] জগতে যেতেছে বয়ে *** ১৩৭ 
১স্তাহারে ) আরতি করে চন্দ্র তপন ( বৈ» ব্র-স ২য়) ১৩? 
তাই তোমার আনন্দ আমার "পর ( গাঁ-লি ৪) ৩৪৪ 
তা'র অন্ত নাই গে। ( গী-লে ৩য় ) র্‌ ৪৬ 
“তা"র বিদ্বায়-বেল্র মাপাখানি (ন-গী ২য়) ** ৬ 
তা"রে কেমনে ধরিব সখী ( মা-খে) রি ৬৭ 
তা*রে দেখাতে পারিনে কেন ( মা-খে, শ-গা ) ১ ৫৭ 
তার? তার হরি, দীনজনে ( ব্ব-স ৫ম) -০* ১৫৫ 
” তিমির অবগ্ুঠনে দন তব ঢাকি" ( ন-গী ১ম) ১* ৬২৮ 
তিমির-ছুয়ার খোলো এসো (বৈ, গী-লি ২য়) ০১, ২৯৬ * 
তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে (গালি ৫ম) **, ৫৩৮, 
তিশিরময় নিবিড় নিশা (গী-লি ১ম) . ৪০৩ 
তুই ফেলে এসেছিস্‌ কারে *** ৫৩৩ 
৮তুমি আপনি জাগাও মোরে তব স্ধা-পরশে (কব্র-প২য়) ১৬৬ 
তুমি আমাদের পিতা ( গী-লি ১ম) ৪০৪৫ 
তুমি একটু কেবল বস্তে দিয়ো! কাছে (গী-লে ১ম,  গী-ব লিঙ৬ষ্ঠ) ৪১৬ পে 
তুমি একলা ঘরে ব'সে বসে (গী-প) *** ৫৫৮ 
ভুমি এপার ওপার করো কে গো **” ২৫৬ 
' তুমি এবার আমায় লহো৷ হে নাথ (গী-লি ৩য়) *** ৩৪৫ * 
তুমি কে গো, সধীরে কেন (মা-খে ) রঃ রর 
তুমি কেমন ক'রে গান করো ছে গুণী *** ২৯৬ 
“ভুমি কোন্‌ কাঁননের ফুল (স্ব-গী- রর ) ৯০ ১৭ ৪৭, 
তুমি কোন্‌ পথে-যে এলে ( গী-প ** ৫৫৫ 
তুমি ছেড়ে ছিলে ভুলে ছিলে ব রা '*. ১৩৬ 
তুমি জাগিছ কে (ব্র-স ৬ষ্ঠ) রঃ ১৫২ 
তুমি জানো ওগো অন্তরধ্যামী (গী-লে ১ম) রঃ ৪৫ 
তুষি ডাক দিয়েছে৷ কোন্‌ পকালে ১. ৩ 


তুমি ধন্য ধন্ত হে, ধন্ত তব প্রেম (ক্র-ল ১ম) ১১ ১৩৬ 


বিষয় পত্রাস্ক 
তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে ( বৈ, ব্র-স ৬ষ্ঠ ) **, ২৯৭ 
তুমি বন্ধু তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার (ক্রস ১ম) ১৫৩ 
তুমি যত ভার দিয়েছে সে-ভার (ব্রসঙষ্ঠ) ১" ২৫৫ 
তুমি-যে আমারে চাও “১, ২২৫ 
তুমি-যে এসেছো৷ মোর ভবনে ্ ৪৫২ 
তুমি যেয়ে! না এখনি ৮, ১১১ 
তুমি-যে চেয়ে আছ ৪৫১ 
“তুমি যে স্থরের আগুন লাগিয়ে দিলে (গী-লে ২য় রা ৪৪৬২২ 
তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম *" ১০৯ 
তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত স্বদুব '** ১৯১ 
তুমি হে প্রেমের রবি আলো! করি? চরাঁচব রঃ ১২৪ 
ভোমরা যা বলে| তাই বলো (ন-গী ১ম) রঃ ৬৩০ 
তোমর সবাই ভালো! রা ১১৫ 
তোমরা হাসিয়। বহিয়। চলিয়া যাও ৮৭ 
উতপর্ততাযায় আমায় মিলন হবে বলে ( গী-লে ৩য় 242 
₹পতোমায় কিছু দেবো ব'লে । গী-বি ) ৬৯৮ *, ৫৭৩ * 
তোমায় নতুন ক'রেই পাবো ব'লে *** ৫৩৪ ৯ 
'€ভোমায় যতনে রাখিব হে, রাখিব কাছে (ব্র-ল ১ম) ১৩৭ 
*শৃতোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে (ক্রস ১ম) ৮" ২৪ 
*//তোমার আনন্দ এ এলো! দ্বারে ( আ-স-প শ্রাবণ, ১৩২৫ ) ৪৬১ 
তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝ'র্বে (গী-লে ওয়), ৪৯৫ 
; তোমার কথা হেথা কেই তো বলে না (ব্র-স ১ম ) ১৫৪ 
তোমার কাছে এ বর মাগি : ৫০৫ 
তোমার কাছে শাস্তি চাবো না (গী-লে ১ম, ২য়) ৪৪৩ 
ভোমার ্ধোল। হাওয়। ৮ ৪৮৪ 
€তোমার গোপন কথাটি সখী, রেখো না মনে 1.১, ১১৫ 
তোমার ছুমার থোলার ধ্রনি , ৫০৩ 
তোমার দেখা পাবো ঝলে এসেছি-যে সখা (ব্র-্স ) ১৫৪ 
তোমার দ্বারে কেন আপি ( গী-বি ) ৫৭৯ 
তোমার নয়ন আমায় বারে বারে ( গী-লে ১ম রি ১৭ ৫৩৮ 
তোমার পত্তাকা ঘারে দাও তাঃরে (ক্র-স ১ম) :. ২6 
পাতোমার পূজার ছলে তোমায় নাঃ ৪৫১ 


সপৃতামার যাস কোথা-যে পথিক (ব) ১ ৬6৬২ 


১1/৩ 


বিষয় 
”তোমার ভূবনজোড়া আসনখানি (গী প) 
তোমার মোহন রূপে কে রম ভূলে (শে) টি 
তোমার রঙীন পাতায় রঃ 
তোমার স্থরের ধারা (ন-গী ২য়) হি 


তোমার সোনার থালায় সাজাবো আজ (শে) *** 
তোমার হলো স্থক (গী-প) 
তোমারি ইচ্ছ| হৌক পূর্ণ করুণাময় স্বামী (বৈ,ক্র-স ৫ম) 
তোমারি গেহে পালিছ মেহে (ভ্রম ১ম) ০৯০ 
তোমারি ঝরুনা-তলার নিজ্জনে (গী-বি ) 
তোমারি তরে মা, সঁপিন্থ দেহ ( শ-গা ) 
তোমারি নাম বল্‌্বো নানা ছলে 
তোমারি নামে নয়ন মেলি (বৈ ব্রুস ২য়) 
তোমারি মধুর রূপে ভ'রেছো ভূবন, (ব্রন ২য়) 
তোমারি রাগিণী জীবনধুঞ্জে (ব্রস ১ম) 
তোমারি সেবক করো হে (ক্রস ১ম) 
তো'মারেই কৰিয়াছি জীবনের ঞ্রুবতারা (ক্রস ওয়) 
তোমারে জানিনে দে তবু মন তোমাতে ধায় 
ত্বোমা লাগি" নাথ, জাগিজাগি হে (ক্রস২য়) *** 
তোমা-হীন কাটে দ্িবপ হে প্রত রঃ 
তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে 1৬৮ 
/তোর শিকল আমায় বিকল ক" রবে না 
তোর] যে যা বলিস্‌ ভাই 


"স্গ্ভারা শুনিষ্‌ নি কি শুনিস্নি তা”র পায়ের ধ্বনি ( সী লি ৩য়) 


ক্রিভুবন মাঝে, আমরা নকলে ( বা-প্র) 


রঃ ১০০] 
থাকতে আর তো পারুলি নে মা, পার্লি কৈ 
থাম থোয়্‌ কী করিবি (বা-প্র) টা 
চি 
দখিন হাওয়া) জাগো জাগো (রব) রর 


দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে ( গী-লি ৪র্থ ) 

ঈাড়াও আমার আখির আগে (ত্র-স ২য়) 

প্াড়াও মন অনস্ত ব্রন্ধাগুমাঝে ( গী-লি ১ম) ১১, 
১ডিয়ে আছ তুমি আমার ( গী-লে ২য়) টা 


পত্রাঙ্ক 


৫৫৭ 
৪৭৯ 
উনি 
৬৩৮ 
৩০ 
৬ 
৫9৫ 
১৬৮ 
২২৪০ 
৫৭৬ 
১৭৫ 
৪৯২ 
৬৪৯ 
6 
১৫৫ 
১৯৪৯ 
২৫ 
৭১২৮ 
১৫৩ 
১৫৩ 
১৮৩ 
উপরি 
২৯৭ 


৩৬৬ 
৩৪৫" 
১৬ 


৮৭ 
৩৪ 


৬৫৮ 
৩৪৬ *' 


১% ০ 


বিষয় গাত্রান্ক 
দ্বাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও (গী-লি ৪র্থ ) ... ৩৪৭ - 
দারুণ অগ্নিবাণে (ন-গী ২য়) রি সী 
দিন অবসান হলো (ন-গী ১ম) : ৬২৪ 
»” দিনগুলি মোর সোনার খাচায় (গী-বী)৬ .. ৫ 
দিন ফুরালে! হে সংসারী ২২৬ 
দিন যায় রে, দিন যায় *১, ২২৬ 
দিবল রজনী, আমি যেন কার ( মাঁখে ) ৮, ৬৩ 
দীনহীন বালিকার সাজে (বা-প্র) নর ৩৪ 
রণ 
দীপ নিবে গেছে মম ( ন-গী ১ম) ”* ৬২৫ 
দীর্ঘ জীবন পথ, কত ছুঃখ তাপ, ৪ ১৫৬ 
দুইটি হৃদয়ে একটি আলন পাতিয়া বসো হে ৮, ১৯৩ 
দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি -*. ১৭৪ 
দুঃখ যদি না পাবে তো ক্১৫,,, ৪৯৩ 
৮ ছুঃখ-যে তোর নয় রে চিরস্তন ( কাগী) -** ৫৯০ 
হুঃখরাতে হে নাথ, কে ডাকিলে '*, ২২৭ 
৫১. দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামলো 7... ৪৬৮ 
দুখ দিয়েছো, দিয়েছে ক্ষতি নাই ন্‌ ১৩০" 
দুখের কথা,তোমায় বলিব না (ক্রস ১ম) ০ ১৫৬ 
দুখের বেশে এসেছে! ঝলে (ব্র-স ৫ম) ** ২৫২ 
দুখের মিলন টুটিবার নয় ( মা-খে) ৭৯ 
ছু-জনে দেখা হ'লো-মধু যামিনী রে ( শ-গা।, স্ব- গী- মা) ১৩ 
ছু-জনে যেথায় মিলিছে নধর 
ছুটি প্রাণ এক ঠাই তুমি তে। এনেছো ডাকি. ৭. ১৭৫ 
র মোর পথপাশে (গী-প) 5, ৫৫০ 
রে দাও মোরে রাখিয়া! (ক্র-স ১ম) ৮, ২২৬ 
? দুয়ারে বসে আছি, প্রত, নারাবেলা রঃ ১৩৮ 
দুরে কোথায় দূরে দুরে $*4 ৩৮০ 
দুরে দাড়ায়ে আছে ( মা-থে ) , , ৬১ 
দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়। ( ন-গী ১ম) **, ৫৯৯ 
দেখে যা দেখে ঘা দেখে যা লো তোর] (হ্ব-গী-ম।) ১১৬ 
দেখ. দেখ, ছুটো পাখী বসেছে গাছে (বা-প্র) **' রী 
দেখো চেয়ে, দেখে! ( মাখে ) রর দ্র 
দেখে স্থল ক'রে ভালোবেসো না (মাখে) *** ৭ তে 


পি 
২ 


০165 


বিষয় পন্দ্ান্থ 
দেখো, হো! ঠাকুর, বলি এনেছি মোর! (বা-প্র) ১৪৯ 
দেবতা জেনে দুরে রই দাড়ায়ে (গীলি ৫ম) ** ৩৪৭ 
দেবাদিদেব মহাদেব (ক্র-স ৩য়) "০" ১৫৭ 
দে লো সখী, দে পরাইয়ে গলে ( মা-খে, ম্ব'গী-মা ) ৫৩ 
/দেশ দেশ নন্রিত করি ( গী-প ) রী ৫৬৭ পা 
৮ 
ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায় (গীলি৬ষ) ৮, ২৪৮ 
ধর] দিয়েছি গে। আমি (কাঁগী। -" ৫৮৫ 
ধায় যেন মোর সকল ভালোবাস! (গী-গ্গি ৬ষ্ঠ.)১৫- " ৩৪৮ 
ধীরে ধীরে ধীরে বও( ব) ১, ৬৫৮ 
ধীরে বন্ধু, ধীরে ধীরে টু ৫২৭ 
ভ্ব 
নদীপারের এই আষাট়ের প্রভাতখানি (কে) ১, ৩৪৯ 
নর আনন্দে জাগো আজি, (ব্র-স ৪র্থ ) *** ১৬৮ 
নব কুন্দ-ধবলদল স্ুশীতলা ( শে) **5 ২৬১ 
নব নব পল্লবরাজি (ব্রস্পস্থর্থ ) ক ২৯৯ 
নব বৎসরে করিলাম পণ রঃ ২২৯ 
নমি নমি চরণে (গী-বি) ১০ ৫৮১ 
নমি নমি ভারতী, তব কমল-চরণে (বাপ্র) ০ ৩১ 
নমো যন্ত্র নমো যন * ৬০১ 
নয় এ মধুর খেল! (গী-লে ২য়) *৪৯ ৪১৮ 
নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে (টব, ব্র-ল ১ম)... ১৫৮ 
নয়ন মেলে দেখি আমায় (প্রাস্থ ) 5০ ২৯৯ 
নয়ান ভাসিল জলে (কে, গী-লি ১ম) রি ৪০৭ 
নাই বা ডাকো, রইবো তোমার হারে , ৪৮৮ 
না গো এই-যে ধূল), আমার না এ ** ৪৯৫ 
নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও (ত্র-স রা ১৭১৯০৬০ 
ন1 বলে যেও না চলে ( গ্রা-ন্য ) * * ২৯৯ ৮১৫ 
না বীচাবে আমায় যদি রি “ ৪৮৯ 
না বুঝে কারে তুমি ভাসালে ( মাখে ) রঃ ৭২ 
নাষেয়ো না (ব) ৮৯, ৬৬৬ 
ন। রে নারে হবে না তোর ন্বর্গমাধন ৮৯5 ৪৯৪ 


না হয় তোমার ঘা হয়েছে (গী-প ) ৮৯৯ ৪৫৭ 


১%০ 


বিষয় পত্রাহ 
নিকটে দেখিব তোমারে বাসনা! করেছি মনে (ত্রস ৫ম) ১৫৯ 
নিত্া তোমার যে-ফুল ফোটে ( গী-লে ৩য়) ** 3২৯ 
নিচ নব সন্য তব শুভ্র আলোকময় (ক্রস ২য়) ."" ১৭৭ 
নব্রাহারা রাতের এ গান ( ন-্গী ২য়) *** ৬৪৩ 
নিবিড় অস্তরতর বগন্ত এলো (ব্রসর্থ) *৯* ৩০০ 
নিবিড় ঘন আধারে জলিছে (ব্রস ১ম) ৮৯৭ ২৩০ 
নিভৃত প্রাণের দেবতা (গী-লি ১ম) হা ৩৫৩ 
নিযেষের তরে সরমে বাধিল (্ব গী-মা ) রি ৬৫ 
নিয়ে আয় কপাণ ( বা-প্র) *** ১৪৯ 
নিশার স্বপন ছুইুলো! রে (গী-লি ২ষ) ৮০ রি 
শিদিন চাহ রে তার পানে (ত্র-স ৫ম) ৮** ১৫৯ 
/শিলন ভরসা রাখিস্‌ ০, ৩০০ 
নিশিদিন মোর পরাণে ( ব ) *** ৫৬৪ 
নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ ( কা-গী) ০, ২৫০ 
নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে (ব্র-স ২য়) ৮৯৪ ১৯৮ 
নীরব রজনী দেখো ১০ 
নীল দিগন্তে এ ফুলের আগুন লাগলো (নগী ১ম ) ৬ 
নৃতন প্রাণ দাও প্রাণসখ। (ব্র-স ১ম) ** ১৬৬ 
ষ্প 
পথ চেয়ে-যে কেটে গেল ০ ৪৭৫ 
পথ দিয়ে কে যার গো চলে (গী-লে ২য়) *** ৪৮২ 
পথ ভূলেছিস্‌ সত্যি বটে (বাঁপ্র) ১০, ১৮ 
পথহাব! তৃমি পথিক যেন গে। ( মা-খে ) রর ৫০ 
পথিক ছে, এঁ-ষে চলে, (গী- বী ) ৪০৪ ৫৭০ 
থের সাথী, নমি খারশ্বার ৫১৩ 
+ স্পা 
পাখী আমার নীড়ের পার্থী ( কা"গী) ১০, ৫৮৯ 
পাছে স্থর ভুলি এই ভয় হয় (নগী ২য়) ১০ ৩৩৪ 
পারপ্রাস্তে রাখো সেবকে (ক্র-স৬ষ্ঠ) রি ১৮৪ 
পাস্থ' এখনে! কেন অললিত অঙ্গ ( বৈ, ব্রন ১ম) ২৩২ 
পান্থ, তুমি পাস্থজনের সখা হে (গী-লে ২য় ) *** ৫১৩ 
পারৃৰি ন৷ কি যোগ দিতে এই ছদ্দেরে ( গী-লি ২য়) ৩৫১ 
পিপাল। হায় নাহি মিটিল (ত্র-স ৫ম) রর ২৩১ 


পুরাতনকে বিদ্বায় দিলে না-যে (ন-গীখয়) ** ৬৪০ 


-১/০ 


বিষয় পল্ভাস্ষ 
পুষ্প দিয়ে মারো যারে পু ৫০৭ 
পুষ্প ফুটে কোন্‌ কুঞ্ধবনে (গীলি ১ম) রি ৩৭৫ 
পুষ্প-বনে পুষ্প নাহি, আছে অস্তুরে -০ ৯৬ 
পৃব সাগরের পার হ'তে (ন-গী ২য়) *** ৬১ 
পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এসে (ব্র-স ২য়) ১৬৯ ০৮ 
পূর্ণ চাদের মায়ায় ( ন-গী ১ম) -*' ৬২৪ 
পূর্ববাচলের পানে তাকাই (ন-গী ২য়) "০ ৬৪৫ 
পেয়েছি অভয়-পদ আর ভয় কারে (ব্রন ওয়) ১৬০ 
"পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহে! ভাই (গী-লি ৬ষ্ঠ, গী-লে ২য়) ৪২০ 
পেয়েছি সন্ধান তব অন্তর্যযামী (ব্র-স ৪র্থ) -০, ১৫৯ 
পোহালো৷ পোহালো বিভাবরী (গী-প ) ০, ৫৪৬ 
প্রথর তপন তাপে (ন-গী ২য়) ১০, ৬৪৬ 
প্রচণ্ড গঙ্জনে আমিল এ কী দুর্দিন (ব্র-স ৫ম) :*' ৩০১ 
প্রতিদিন আমি, হে জীবনম্বামী (ব্র-স৪র্থ) *** ১৯ 
প্রতিদিন তব গাথা গাবো আমি (ক্রস ৩য়) +*। ২০৬ 
প্রথম আদি তব শক্তি (গী-লি ৪র্থ) - * ৪০৫. 
প্রভাত হইল নিশি কানন ঘুরে? ( মাখে ) 1 ৭৩ 
/ঞভাতে বিমল আনন্দে বিকশিত কুনুমগন্ধে (ব্রসওয়) ৫ ১৬ 
প্রভূ, আজি তোমার দক্ষিণ হাত (গী-লি ২য়) **" ৩৫২. 
প্রভু আমার, প্রি আমার (গী-লি ৪থ) "৮, ৪০২. 
প্রভৃঃ খেলেছি অনেক খেল|( ব্র-স ২য়) *** ২৩১ 
প্রভূ, তোমার বাণ! যেম্নি বাজে (গী-লে ২য়) .*, ৪৩৪ 
প্রভু, তোমা লাগি+ আখি জাগে (গী-লি ২য়) **, ৩০২ 
প্রাণ চায়, চক্ষু না চায় (কাগী) "** ৩৯৬৫৬, 
প্রাগনিয়ে তো সটকেছি রে (বা-প্র) -** ২৭ 
প্রাথ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে ( গী-লে ৩য়) ০, ৪২১ 
প্রাণে খুমির তুফান উঠেছে ( গী-লে ১ম) *** ৪২৫ 
প্রাণে গান নাই, মিছে তাই (গী-লে ৩য়) ৫ টিং 
প্রাণের প্রাণ জাগিছে (গী-লি গম) রি ৫৩৭, 
প্রেম-পাশে পরা পড়েছে ভুজনে ( মাখে ) ৮ ৬১ ১৬০" 
প্রেঙ্ষানন্দে রাখো পূর্ণ (ব্রস ওয়) ২৩১ 
প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে (ত্রস ষ্ঠ) ৪৪৪ ৩*৩ ২ 
প্রেমের ফাদ পাতা ভূবনে ( মাঁখে। ম্ব-গী মা) "'* ৫8 রা 


৮৮ 


বিষয় পন্রাস্ক 
তল 
ফর ফলাবার আশ। আমি (ব) ”*, ৬৫৬ 
সফাগুন হাওয়ায় রঙে রঙে (গীবী) : ৫৭৮ 
১১৭ পৃণিমা এলো (ন-গী ২য়) -** ৬৩৭ 
গুনের সুরু হতেই (ন-গী ২য়) :১, ৬৩৬ 
»স্ক্িরুবে না তা জানি (ন-গী ২য়) '" ৬৩৩ ৬৯. 
ফিরায়ো না মুখখানি, রাণী, ওগো রাণী ',* ১২০ 
ফিরে চল্‌ মাটির টানে (ন-গী হয়) -*" ৬৪১ 
ফিরে! না ফিরো না আজি এনেছে! দুয়ারে "১" ১৬, 
ফেলে রাখলেই কি পড়ে র*ৰে ৬০৪ 
ৃ জব টা 
'স্বজ্ে তোমার বাজে বাশি ৩৫৩ ৩ 
বড়ে। আশ ক'রে এসেছি গে! কাছে ডেকে লও *** ১৩ম 
বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি' তোমারে *** ৯৩ 
বড়ো বেদনার মতে! বেজেছো তুমি “০, ৯৮ 
বনে এমন ফুল ফুটেছে (ম্ব-গী-ম।) “* ৩৯ 
বরিষ ধরা-মাঝে শাস্তির বারি (ব্র-স৬ষ্ঠ) - "1 ১৩৯ 
বর্ধ গেল, বৃথ! গেল কিছুই করিনি হায় রা ১৬১ 
বল্‌ গোলাপ মোরে বল্‌ ৮ ১৪ 
বল দাও মোুর বল দাও (৫ব, ত্র-স ১ম) : ৩০৩ 
, ব'ল্বো কী আর ব'ল্বো খুড়ে ( বা-প্র) ২. ২৭ 
” বলি ও আমার গোলাপবাল। ( স্ব-গী-মা ) ** ২ 
বলে! তে। এই বারের মতো! 5 ৪৫৪ 
“বসন্ত ভা'র গান লিখে" যায় (ন-গী ১ম) '* ৬২৪ 
১/ বসম্ত, তোর শেষ ক'রে দে রঙ্গ ( প্রবাশী বাসা ১৩২৮ ) রর 
“বসন্তে আজ ধরার চিত্ত (গী-লে ১ম) *** ৪৩৬, 
» বসন্তে কি শুধু কেবল ফোট। ফুলের মেলারে ৩৭১/ 
-” বসন্কে ফুল গাথ লো ৫৩২১৫ 
৮ বসে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী (ত্র-স ৫ম ম) ১৬১ 
-” বহু যুগের গুপার হ'তে (ন-গী ২য়) ৬১১ 
বহে নিরন্তর অনন্ত (ত্র-স ২য়) ৫ ২৩৯ 
বাংলার মাটি বাংলার জল ৬, - ৩৭৪ 


বধু তোষায় ক'র্বে। রাজা তরুতলে *র৯ ৮৫ 


১(৬/০ 


বিষয় পঞ্জাস্ক 
বাচান বাচি, মারেন মরি (প্তাঁন্থ ) *** ৩*৫ 
বাশরি বাজাতে চাহি (ম্ব-গী-মা ) ৮০, ৪৬ 
বেঁধেছো প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময় (ব্রস ৩য়) "' ১৪৬ 
”ৰাকি আমি রাখবো না কিছুই (ব) ৮৯, ৬৫৬ . 
” বাজাও আমারে বাজাও (গী-লে ২য়) ১০. ৪২৬ 
বাজাও তৃমি কবি (ব্র-প ১ম) রি ২৪০ 
বাজিবে সখী, কাশি বাজিবে ৫৮, ৮৩ 
বাজিল কাহার বীণ। মধুর স্বরে ( শে) 1 ৯২ 
বাঞ্জে বাজে রম্য বীণা বাজে (ব্র-স ৬ষ্ঠ) 8 ৩০৬ 
বাজেরে বাজে ভমরু বাজে ১, ৬০৪ 
বাণী তব ধায় (ত্র-স ৪র্থ) 9 ২৪” 
বাণী বীণাপাণি ( বা-প্র) *, ৩৩. 
বাদল ধার! হ,লো সারা (ন-গী ২য়) ৭৬ ৬১৫ 
বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা (ন-গী ২য় ). ৬১ 
বাদল মেঘে মাদল বাজে (ন-গী ১ম) ৪০? ৬১৮ 
বাধ! দিলে বাধবে লড়াই ৪৬৯ 
৮'বারে বারে পেয়েছি-যে তারে (ন-গী ২য়). ডা 
বাহিরে ভূল হান্বে যখন *-, ৫৯২ 
শ্রিদায় করেছো যারে নয়ন-জলে (মা-খে) ৮০ ৭১ 
 বিপ্ণায় নিয়ে গিয়েছিলেম ০০ ৫২৭ 
প্িদায় যখন চাইবে তুমি (ব) ৪ ৬৬৫ 
বিধি ভাগর আখি যদি দিয়েছিলো ৮০, ৩*৭ 
৮ঘ্িপদে মোরে রক্ষা করো (ব্রস ৫ম) ৮৯, ৩০৭ 
বিপুল তরঙ্গ বে, বিপুল ভবঙ্গ রে (ব্র-স€৫ম) *.. ৩০৮ 
বিমল আনন্দে জাগে! রে মর ২৪৪ 
বিরহ মধুর হ'লো আজি (গী-লি ৫ম)" 1 ৩৭৩ 
৮১৪৯ জোড়া ফাদ পেতেছে। 7 ৫2৪. 
বস্ব-বীণারবে বিশ্বক্ন মোহিছে ( কে, শে, শ-রা ১৩ 
বিশ্ব খন নিদ্রামগন গগন অন্ধকার (গীলি ৩য়).**% ৩৫৪ 
বিশ্বসাগে যোগে যেথায় বিহারে] ( বৈ, গী-লি ৫ম ৩৫৩ 
বীণা বাজাও হে মম. অন্তরে (ত্র-দ ৫ম) *** ৩০৮ 
বৃষ্টিশেষের হাওয়া কিসের খোজে ( ন-গী ২ম) **' " ৬১ 
বুক বেঁধে তুই দাড়া দেখি ৮ ৩৬৪ 


১) 


ক 


বিষয় ' পত্রান্থ 


বুঝি এলো, বুঝি এলো (কে) রা ৩৮৫ 
বুঝি বেল! বঃয়ে যায় (স্ব-গী-ম| ) *" ৩৮ 
বুঝেছি কি বুঝি নাই বা (ন-গী ১ম) ঠা ৬২৮ 
বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে রঃ ১৪৩ 
বেস্থর বাজেরে (গী-লে ১ম) -** ৪৩৮ 
” ঠবশাখ হে, মৌনী তাপস ( ন-গী ২য়) 7 ৬৪৭ 
৮৮ টৈশাখের এই ভোরের হাওয়া ( ন-গী ২য়) ৬৪৭ 
ব্যাকুল প্রাণ কোথা স্থদুরে ফিরে *** ১৮১ 
ব্যাকুল বকুলের ফুলে ( গী-প ) ৮, ৫৪৭ 
ব্যাকুল হ'য়ে বনে বনে (বা-প্র) *** ২১ 
শু 
ভক্ত করিছে গ্রভুর চরণে 54 ২০৪ 
ভক্ত-হাদ্বিকাশ প্রাণ-বিমোহন (ব্র-স ১ম) *, ২৩২ 
য়করুবো নারে (ব) ? ৮০ ৬৬৭ 
ভয় হ'তে তব অভয় মাঝে নৃতন জনম দাও হে (ক্র-স২য়) ১৯৫ 
ভয় হয় পাছে তব নামে আমি আমারে করি প্রচার হে ১৬১ 
ভয়েরে মোর আঘাত করো ০৪ ৩৭৬ 
ভাঙলো হাসির বাধ (ব) নর ৬৬০ 
ভালোবেসে ছুখ সে-ও স্থখ (ম।খে) রি ৬৩ 
ভালোবেসে যদি স্থথ নাহি ( মা-খে) ্ 
ভালোবেসে সথী, নিভূতে যতনে আমার নামটি লিফিও ১৮৭ 
ভালোমান্ুষ নইরে মোর! ৫২৪ 
ভূবন হইতে ভূবনবাপী (ব্র-স ৩য় ) '" ২৩৩ 
ভুবনেশ্বর হে (ত্রস৪র্থ) -** ৩৪৯ 
ভুল করেছি ভূল ভেঙেছে ( মাঁখে ) 1... ৩৭ দত 
ভূলে যাই থেকে থেকে ৯, ৬২১, 
৮ ভেঙেছে! দুয়ার, এসেছো জ্যোতি্দয় ৮৯ ৫১৫ 
“৮” ভেঙে মোর "ঘরের চাবি | গস) ৮... ৫৩ 
ভোর হলো বিভাবরী ০, ৩৭৯ 
ভোর হ'লে! যেই আাবণ-শর্ধরী ( ন-গী ২য়) ,., ১৬৪ 
ভোরের বেলায় কখন্‌ এসে ( গী.লে ১ম) ৮৯, ৪২৪ 
ক্স 


মুধুর বসস্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে ( মাখে ).*, ৭৫ 


১//০ 


বিষয় পঞ্থাস্থ 
মধুর মধুর ধ্বনি বাজে ** ১০২ 
মধুর মিলন ্ি মী 
মধুর রূপে বিরাজো হে বিশ্বরা্ (ব্রস১ম) ** ১৮৩ 
মন, জাগে! মঙললোকে (৫) “০, ৫৬৪ 
মন জানে মনোমোহন আইল “০, ১২১ 
মন তুমি নাথ, লঃবে হরে (ক্রস ২য়)- '** ২৩৭ 
মনে যে-আশ। লয়ে এসেছি হ'লো না হ'লে। না হে ১১৭ 
মনের মধো নিরবধি (ন-গী ২য়) ৬৫৩ 
মনে রঃয়ে গেল মনের কথা (শ্ব-গী ম।) ৮. ১১৬ 
আনোগন্দির স্থন্দরী ৮০৭ ২৪৯ 
পর্রনোমোহন, গহন যামিনী শেষে (বৈ, ্র-ম ১ম) .. ২৩৪ 
মন্দিরে মম কে আমিল হে (ত্র-স ১ম) ৮** ২৩৪ 
মম অঞনে স্বামী আনন্দে হাসে (ব্র-স ৫ম ) * ৩১০ 
মম অন্তর উদ্াসে (গী-প) 2 ৩৯৪৮, 
৬৮মম চিত্তে নিতি নৃত্যে ( গী-লি ৫ম)" *** ৩২৭৫ 
4 মম ঘৌবন নিকুণ্ধে গাহে পাখা ** ২৩৩ *পা 
মরণ রে, তুঁছি' মম শ্যাম সমান ৮, না 
মরি ও কাহার বাছ। ( বা-প্র ) ৮.৭ ১৯" 
মরি লো মরি *** ৩৯ 
মলিন মুখে ফুটুক হাসি (গ্রা-ন্ব ) ৪ ৩২৩ 
মানন্দে হেরো গো (ভ্রম ১ম) ** ২৩৪ 
মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে (ক্রস ১ম) ,., ১৮৩ 
মহারাজ, এ কী সাজে এলে ( গী-লি সম ৪5 ৪০৬ 
মাকি তুই পরের ছ্ারে *** ৩১১ 
মাঝে মাঝে তব দেখা পাই (ব্র-স ৩য়) ৮০, ১৪০ 
মাটির প্রদদীপথানি আছে (গী-বী) , ৫৬৯ 
মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন ( প) রঃ ৫৬৬. 
মাধবী হঠাৎ কোথ। হতে (ন-গী ১ম) নর ৬১৫ 
' ম্লান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে ( প্রা-্থ ) "- ৩১১ 
মাল] হ'তে খ'সে-পড়া ছ্ুলের একটি দল ১*, ৪৯১ 
মিছে ঘুরি এ জগতে (মা-খে ) ৃ ৫৭ 
মিটিল সব ক্ষুধা, তাহার প্রেম-স্থধা চলোরে (ত্র-স ওয়) ৬২ 


মেঘ ব'লেছে যাবে যাবে! 85& 


১০০ 


বিধয় পন্থা 
মেঘের কোলে কোলে যায়রে চলে (ন-গী ১ম) ..' ৬১৮ 
“মেঘের কোলে রোদ হেলেছে ( শে) ৯ ২৫ এ 
মেঘের পরে মেঘ জমেছে (কে, গী-লি ৩য়) ৮৯৫ ৩১২" 
মেঘের! চলে চ'লেযায় : ৪০ 
মোষের কিছু নাইরে নাই ৩৭১ 
৮মোদের যেমন খেল! তেষ্নি-যে কাজ ( আ-স-প মাখ, ১৩২৫) ৫১৪৯ 
মোব প্রভাতের এই প্রথমখনের কুস্থমখানি ( গী-লে ওয় ) ৪৬৩ 
৮মোর বীণ। ওঠে কোন্‌ স্থরে বাজি (কা-গী) . ৫৮৭ 
“মোর যরণে তোমার হবে জয় (গী-লে ৩য়) ." ৪৮৭ 
মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছো ৪৬৭ 
স্যোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে ৪্ে 
মোর! চ'ল্‌বে। না *, ৫২৬ 
মোর! জলে স্থলে কত ছলে (যাখে) ত* ৪৯ 
মোরা সত্যের 'পরে মন ২৫ 
মোরে ডাকি লয়ে যাও ( বৈ, ব্র-স ১ম) রর ২৩৭ 
মৌরে বারে পারে ফিরালে (ত্র-স ৪র্থ) রর ৩১২ 
এ ২৮ 
যখন তুমি বাধছিলে তার (গী-লে ৩য়) : * ৪১৯ 
যখন তোমায় আঘাত করি ৫১৯, 
শ্ধখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন (গী-প) €৪৩. 
ঘখন সারানিশি ছিজেম শুয়ে ( ন-গী ১ম ) ৯ ৫৯ 
ঘতখন তুমি আমায় ঝলিয়ে রাখে! (ন-গী২য়) ... ৬৪৯ 
ঘতবার আলো! জালাতে চাই (গী-লি ৪র্থ) রঃ ৩৫৪ 
যদি আমান তুমি বাচাও (গী-লি ৫ম) রর ৩৯৭ 
যদি মাসে তবে কেন যেতে চায় ( সাধনা ৩য় বর্ষ ১ম ভাগ, পৃঃ ৭৪) ৮২ 
দি এ আমার হদয়-ছুয়ার ( বৈ, ভ্র-স ১ম) রর 
রি কেহ নাহি চায় আমি লইব ( মা-খে) ৮৭, ণ৮ 
দি জান্তেম আমার কিসের ব্যগা ২ ৪9 
য্ধি ঝড়ের মেঘের মতো ১. ++? ৪৯৬ 
মর্জি তারে নাই চিবি গে! (ব) রঃ ৬ 
ঘুদি তোমার দেখা ন1 পাই প্রভু (গী-লি ১ম) ৩২৩ 
্থামি তোর ডাক গানে কেউ মন! আপে ৭5 ১১৪ 
ফদিক্চোয় ভারনা থাকে ফিরে যানা *** ৩১৪ 


১/৩/০ 


বিষয় পদ্জান্ক 
যদি প্রেম দিলে না প্রাণে ( গী-লে হয়) *** ৪২৮৬ 
॥ যদ্দি বারণ করে তবে গাহিব না ৮৯- রঃ ১৯১ 
যমের দুয়োর খোলা পেয়ে ৪ ৮৪ 
যাও বে অনস্ত ধামে মোহমায়৷ পারি ৫ ১৭৫ 
যা ছিল কালো ধলো রঃ ৩৭৪ 
যাত্রী আমি ওরে (কা-গী) *** ৩৫৬ 
যাঁদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি (ক্রস ১ম) ১" ১৬৩ 
* যামিনী না যেতে জাগালে না কেন (শে) রর ১৮৯ 
যারা কথা দিয়ে তোমার কথা বলে (গী-বী ) "*" ৫৮৯ 
যারা কাছে আছে তা"র। কাছে থাক্‌ (ত্র-স ৫ম ) ২০২ 
ধাহৃবার তা হবে রা ৩৮৪ 
যাহা পাও তাই লও, হাসিমুখে ফিরে? যাও রি ১১৪ 
যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে (গী লি ১ম) ৩৫৫ 
ধিনি সকল কাজের কাজী রি ৩৯* 
যে-আমি এ ভেসে চলে ( গী-বী ) ৫৭৯ 
যেও না যেও না ফিরে? ( মা-খে ) ** ৫৫ 
যে-কাদনে হিয়। কাদিছে (গী-প) ৫৫৬ 
ষে-কেহ মোরে দিয়েছে! হথ (ক্রস ২য়) -** ২৩৮ 
যেখানে রূপের প্রভা নয়ন লোভা ৮, ৩৬৭ 
যে তরণীখানি ডাসালে দু-জনে ্য ৩১৬ 
যেতে যেতে একুল। পথে (কে) ত** ৪৯৩ 
যেতে যেতে চায় না যেতে ৮** ৪৯১ 
যেতে হবে আর দেরি নাই টি ১১৯ 
ঘৈ তোমায় ছাড়ে ছাডুকু ৩১৬ 
(ঘষে ভোরে পাগল বলে ৩১৭ 
যে থাকে থাক ন| দ্বারে (প্রবাসী অগ্রহায়ণ, : ১৩২১ ১) ৪৮৪ 
যেথায় তোমার লুট হ*তেছে ভুবনে (গী-লি ৪র্থ) ৩৫৮, 
যেথায় থাকে সবার অধম রঃ ৬৫৭ 
যেদিন ফুটুলে! কমল চর 
'যে-ফুল ঝরে সেই তো! ঝরে ফুল্প তে৷ থাকে ফুটিতে ১২২ 
বরাতে মোর ছুয়ারগুলি ( গী-লে ১ম) দু ৪৪২৮৮ 


যোগী হে, কে তৃমি হদি-আসনে (ম্ব-গী-মা) *** ৪ 


বিষয় 
ৰ ম্্র 

রইলো! বলে রাখলে কারে (প্রস্থ) 

বক্ষ! করো! হে 

রজনীর শেষ ভার! (ন গী ১ম) 

রহিঃ' রহিঃ আনন্দ তরঙ্গ জাগে (বৈ) 

রাখ্‌ রাখ ফেল্‌ ধনু ( বাঁ-প্র) 

রাখো রাখো রে জীবনে (গী-লি ২য় ) 

রাঙাপদ-পঞ্সযুগে (বা-প্র) 

রাজপুরীতে বাজায় বাশি (গী-লে ৩য়) 

রাজ-রাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে 

রাজা মচারাজা কে জানে (বা-প্র) 

রাতে রাতে আলোর শিখ। (ন-গী ২য়) 
রাত এসে যেথায় মেশে ( গী-লে ১ম) 

বিম্‌ ঝিম ঘন ঘনরে ( কে, ম্ব-গী-ম| ) 

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি (গী-লি ১ম) 


ভ্ন 
লক্ষ্মী যখন আস্বে 
লহে। লহো তুলি? লও হে 
লুকিয়ে আসো আধার রাতে 

সপ 


শকিকূপ হেরে তার (ক্রস ২য়) 

শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি (শে) 
শরতে আজ (কান্‌ অভিথি (শে, গী-লি ওয়) 
শাঙন গগনে 

শান্ত হরে মম চিত্ত (ব্রস ১ম) 

শাস্তি করে! বরিষণ (ব্র-স) 

শান্তি সমুক্্র তৃমি 

শিউলি-ফোটা ফুরালো যেই (নগী ২য়) 
শীতল তধ পদছায়া, (ব্রসংয়) 

শীতের হাঁগুয়ার লাগলো নাচন ( ন-গী ২য়) 
শুকুনে। পাতা ফেুম ছড়ায় ( ব) 
শুধুক্ষি তার রৌধেই তোর কাজ ফুরাবে 
/শুধু তোমার বানী ( প্রবাসী মাঘ ১৩২১, 

তয্পধোখিনী পঞ্জিক। পৌষ, ১৩২১) 


পঞ্তোঙ্ক 


৩১৭ 
২৩৪ 
৬২৫ 
৫৬৯ 
৮ 
৫৩৭ 
১৯ 
৪৩৯ 
২৬৩ 
২২ 
৬৩৯ 
৪০৮” 
২৪ 
৩৫৮ 


৪৯৭ 
২৩৭ 
৪৩১ 


২/০ 


বিষয় 


শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা 
শুন নলিনী, খোলো গে! আখি 
গুনহ শুনহ বালিকা ( শ-গ।) **১ 
শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন (ব্র-সংম়) 
শুভদিনে এসেছে ফ্োহে চরণে তোমার ৮০ 
শুভদিনে শুভক্ষণে -** 
শুভ্র আসনে বিরাজে। অরুণ-ছটামাঝে (ব্র-স ২য়) 
শুষফতাপের দৈত্যপুরে ( ন-গী ২য়) 
শূন্য গ্রাণ কাদে সদ] প্রাণেশ্বর, ৯" 
শৃন্ত হাতে ফিরি হে (ত্র-স ১ম) 


/শেষ নাহি-যে শেষ কথা কে বল্বে (গী-লে ২য় )..৯৮ 


শোন্‌ তোর] সবে শোন্‌ (বা-প্র) 

শোন্‌ তোর। শোন্‌ এ আদেশ ( বা-প্র ) 

শোনে। তীর স্থুধাবাণী (ব্র-স ষ্ঠ) 

হ্যামা, এবার ছেড়ে চ'লেছি মা (বা-প্র) 
 শ্রাস্ত কেন, ওহে পাস্থ (ত্রস ১ম) ॥ 

. শ্রাবণ-মেঘের আধেক ছুয়ার এ খোলা (ন-গী ২য় ) 
শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝ'রে (কে) 


্ঞ] 
সকল গর্ব দূর করি' দিব (ব্র-স ২য়) 
& সকল জনম ভরে ও মোর দরদিয় 
সকল ভয়ের ভয় যে তা'রে (প্রা-ন্য) 
* সকল হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি যারে ( মা-খে ) 
সকাতরে ওই কাদিছে সকলে 
সকাল সাজে 
সখা, আপন মন নিয়ে (ম।-খে) 


সখী, আমারি দুয়ারে কেন আসিল নিশিভোরে (৫ শে, রনী ) 


“অত্বী, প্রতিদিন হায় এপে ফিরে যায় কে (শে) 


সর্থী, বহে গেল বেল! (সাধন! ১ম বর্ষ ২য় ভাগ, পৃঃ ৪৯২) 


সন্ধী, সাধ ক'রে যাহা দেবে ( মা-খে) রা 
সতী, সে গেল কোথা ( মা-খে) রঃ 
* সজনি সজনি রাধিকা লে! ( শ-গা ) ৫৫ 


৮৭ 


পত্রান্ক 
১১৪ 


১৬৪ 
১৭৬ 
১৭৬ 
১৪১ 
৬৫২ 
১৭৭ 
২৪২ 
৪৯৩ 

১৬ 

৯ 
১৬৪ 

১০৮ 
১৩৪ 
৬১১ 
88৩ 


১১৪ 
১৪৯৩ 
৫৩ 
৬৪ 


২০ 


বিষয় পত্্ান্ক 
সত্যম্জল গ্রেমময় তুমি (ব্র-স ৩য়) *৮" 5৬৪ 
সদ! থাকে। আনন্দে (ক্রস ১ম) ৮৮০ ২৪৩ 
সন্ধ্যা হলো গো (গীলে২য়) পর ৪৬৬ 
সফল করো ভে প্রভূ (ব্র-স ১ম) ** ২৪৪ 
সব কাজে হাতত লাগাই মোরা রঃ ৩৮২ 

* লবদ্দিবি কে সব্দিবি পায়(ব) **, ৬৫৫ 
সবাই যারে সব দিতেছে ৬১ রর ৫৩১ 
সবার মাঝারে তোমারে (ব্র-ল ৬) ' ২৪৫ 
পাসবার সাথে চ'ল্তেছিলো ( গী-প ) -** ৫৬১ 
সবে আনন্দ করো (ব্র-স ৪র্থ) + ১৬৭ 
সভায় তোমার থাকি সবার শাসনে (গী-লে ১ম) ৪৩৭ 
*পিময় আমার নাই-যে বাকি (কা-গী ) ১, ৫৮৫ 
সময় কারো-যে নাই (ন-গী ২য়) ৬৩৫ 
সমুখেতে বহিছে তটিনী ( ম্ব-গী মা) ১২১ 
সর্দীরমশায়, দেরি না সয় (বা গ্র) , ২৮ 
৮ পহজ হবি, সহজ হবি ॥ 6৯৪ 
পপহস! ভালপাল৷ তোর উত্লা-ষে (ব) ঠা ৬৫৯ 
সনে না সহে না কাদে পরাণ (বা-প্র) *** ১৪ 
সংশয-তিযির মাঝে না হেরি গতি হে .* ১৪২ 
সংসায় যবে মন কেড়ে লয় (বৈ) ২০০ 
সংলারে কোনে! ভয় নাহি নাহি (ব্র-স€ম) ৪০৭ 
সংসারে তুমি রাখিলে মোরে যে-ঘরে (ক্র-স ১ম) ২০৮ 
সংসারেতে চারিধার করিম্াছে অন্ধকার *** ১৪৩ 
সাজাবে! তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে রর ১২১ 
সার! জীবন দিল আলে! ৫১৩ 


লারা বরষ দেখিনে মা, মা তুই আমার কেমন ধার] | প্রোন্য) ১১৯ 


»লার্থক জনম আমার জন্মেছি এদেশে রর রর 
সীষার মাঝে অসীম, তুমি (গী-লি পর্থ). -ি রঃ 
কুখহীন নিশিদিন ২৪৩ 
সুখে আছি স্থখে আছি ( মা-থে ) ্্্প ৫৯ 
খে ক্বামায় রাখবে কেন - *** ৪৭২ 
হে থাকে আর সুখী করে! সবে ১৭৬ 


ছুখা-সাগরতীরে হে এপেছে নরনারী (ত্র-স ১ম ), ৪০৪ ১৮২ 


২৬/৩ 


।” বিষয় 


টি 


“ স্থন্দর বটে তব অঙ্জদখানি 
সুন্দর বহে আনন্দ (ব্র-স ২য়) র্‌ 
*/ সুনার হৃদি-রঞ্জন তুমি, ( সাধন। ওয় বর্ষ ২য় ভাগ পৃঃ ২৮ ) 
স্থর ভূলে যেই ঘুরে বেড়াই ( গী-বী ) 


সে আসে ধীরে যায় লাজে ফিরে, ৪ 
সেই তো৷ আমি চাই 
সেই শান্তিভবন ভূবন (মা-খে ) ২ 
« সেকি ভাবে (ব) ও 
৮সে কোন্‌ বনের হরিণ ( গী-প) 
সে-জন কে সখী, বোঝা গেছে ( মাখে ) * 
* সেদিন আমায় বলেছিলে ( ন-গী ২য়) .োর্ট 


সেদিনে আপদ আমার যাবে কেটে (গী-লে ৩য়)... 
& সে যে পাশে এসে ব'সেছিলো ( গী-লি ৫ম), 
সে-যে বাহির হলো ( গী-বী ) 


সোনার পিঞ্র ভাঙিয়ে আমার 4৬৪ 
স্বপন যদি ভাঙিলে নর 
স্বামী, তুমি এসো আজ, (ত্র-স ৬) 

০ 


হলে! ন। হলে! না সই (স্ব-গী-ম। ) 

হবে জয়, হবে জয় 

হরষে জাগে! আজি (ত্র-স ৬ষ্) 

হওয়। লাগে গানের পালে ( গী-লে ২য়) 

হা কী দশা হলো আমার (বা-প্র) 

হায় কে দিবে আর সাস্না (শ্রস ২য়) রি 
ছয় গো, ব্যথায় কথা যায় ভুবে+ (ন-গী ১ম) রি 
হায়রে সেই তো বসস্ত ফিরে এলো! 

হার-মানা হার পরাবে! তোমার গলে (গী-লে ১ম, টু লি৬ষ্ঠ) 
হারে রেরেরেরে (কে) 

হাসিরে কি লুকাবি লাজে (গা-্ব ) রয 
হিয়] কাপিছে স্থুখে কি দুখে সধী রঃ 
হৃদয় আমার, এ বুঝি তোর ( ন-গী ২য়) ৫ 
হবদয় আমার প্রকাশ হ'লে ( গী-লে ২য়) 
হৃদয়-নন্দনবনে নিভৃত এ নিফেতনে ( ৰ-স ওয় ) ৬৫ 


পঙ্জাক্ক 


৫৯৫ 

২৪৪ 
৩ + 

৫৪9৭ 


৪৭২ 
৬৪ 


৫৪৯ 


৬৩৫ *%- 


৪৬০ 
৩৬১ € 
৫৭৩ 
৩২৬ 
২৪৫ 
১৬৫ 


১২ 
৫৩৩ 
২৪৮ 
৪৪7৮ 

৮৬৬ 
১৬৫ 
৬২১ 

৯১ 
৪১৯ 
৩৮৫৬৫ 
৩২১ 

১১ 
পণ 
৪৮১ 


শি 


1০ 


বিষয় 

হদয়-বাসন! পূর্ণ হ'লে। 

হৃদয়-বেদন। বিয়া প্রভু, এসেছি তব দ্বারে (ব্র-স ৫ম ঘ) 
হৃনয়-মন্দিরে প্রাণাধীশ, আছ গোপনে 

হৃদয়শশী হৃদিগগনে (ব্র-্স ১ম) 

হৃদয়ে ছিলে জেগে (ন-গী ১ম) 

হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই ( গী-লি ২য় 


হৃদয়ের একুল ওকুল দু-কৃল ভেনে যায় 2০১. ৮৫ 


হদি-মন্দির দ্বারে (ক্রস ৩য়) 

হে অন্তরের ধন ৪ 
হেথা যে-গান গাইতে আলা আমার ( গী-লি ২য় ) 
হেদে গে। মন্দরাণী ৮০. 
হে নিখিল ভার-ধারণ ( গী-লি ৪র্থ) 

হে ভারত, আজি নবীন বরষে ,** 
হে মন, তারে দেখে (ক্রস ৪র্থ) 2 


হেমস্তে কোন্‌ বসস্তেরি বাণী (নগী২য়) 
হে মহা প্রবল বলী (ব্র-স৬ষ্ট) টে 


হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে 5 
হে মোর দেবতা ভরিয়! এ দেহ প্রাণ (গী- লি ৪র্থ) 
হেরি অহরহ তোমারি বিরহ ( গী-লি ২য়, গী-লে ২য় ) 
হেরি তব বিমল মুখ-ভাতি (বৈ, ব্র-স ২য়) 

হেরিয়া শ্টামল ঘন নীল গগনে (কে ) 

হেলাফেলা নারাবেল। ( শে,স্ব-গী-মা ১ 

হে সখা, মম হৃদয়ে রহো (ক্রস ১ম) 


পঙ্কাঙ্ক. 


২৪৮ 
১৭১ 
১৭৩ 
২৪৮ 
৫৯৭ 
৩২২, 

৯৮ 
২৪৯ 
৪৫২ 
৩৬১ 
৩৮ 
৫৩৭ 
২৪৬ 
২৪৮ 
৬৩১ 
১৭৯ 
৩৬৩ 
৩৬২" 
৩২৭ - 
১৬৫ 
১৮৭৪ 

৪৫ 
২৪৪ 


